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ভূমিক। 
(১১ 


মধ্যযুগে বাংল] সাহিত্যের যে ছটি ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে বাঙান্নী 
চিত্তকে রসাপুত করেছিল, সেই ছুটি ধারাই ধর্মকেন্ত্রিক । একটি বৈধব পদাবলী, 
অন্তটি শাক পদাবলী । এই ছুটো ধারারই লক্ষ্য ছিল মানবিক সম্পর্কের মধ্য 
দিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা । বাঙালী চিত্ত কোনোদিনই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মের দূরত্ব 
বজায় রাখেনি । বরং প্রণয়ের নৈকট্ ঈশ্বরকে নানা সম্পর্কের বাধনে তাদের 
বিধৃত করেছিল। 

ঈশ্বরকে ভজনার দ্বারাই জীবের পরম নৃক্তি। ঈশ্বরের প্রতি অন্তরাগই ভক্কি। 
এই ভক্তি ছুভাবে প্রকাশ পায়-_হৈতৃবী ও অহৈতৃকী ভক্কি। কিছু কামনায় বা 
প্রত্যাশায় যখন ঈশ্বরকে আমরা ডাকি, তখন তা হৈতুকী ভক্তি; আর বিনা 
প্রত্যাশায় আনন্দাস্বাদনের জন্য যখন ঈশ্বরকে কামনা করি, তখন তা অহৈতুকী 
ভক্তি। এই তক্তি নানাভাবে প্রকাশ পায়, যেমন শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পার্- 
সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্ত, সখ্য, আত্মনিবেদন ইত্যাদি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 
কুণ্র, জিজ্ঞাস বিষয়কামী ও জ্ঞানী এই চার শ্রেণীর লোক ঈশ্বরের ভজন! করে। 
এই ভক্তিকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়, বৈধী তক্তি ও রাগাম্থুগ! ভক্তি । 
"ভগবানে ধীহছার অন্থুবাগ নাই, এমন ব্যক্তিও অনেক সময়ে শাস্ত্রের আদেশে 
তাহার ভজনা করে। ইহার নাস স্বধর্মাচরণ। এই হ্বধর্মপালন হইতে কালক্রমে 
ভগবানে ভক্তি জন্মে। এইজন্য ইহার নাম বৈধী ভক্তি। (বিধি ব! নিয়মপালন 
হইতে যে ভক্তি জন্মে।) এইখানেই আচার-পালনের সার্থকতা।” মহাপ্রভু 
রাগময়ী ভক্তিকেই রাগাত্মিকা বলেছেন। বৃন্দাবনে শ্রীদাম স্ুদাম প্রভৃতি 
সখাভাবে, যশোদা পুত্রভতাবে এবং গোপিনীর! পতিভাবে ঈশ্বরের আরাধন। 
করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এইভাবে আরাধনা করা সম্ভব নয়। 
কারণ প্রীদামাদি সকলের লক্ষা আত্মেজিয় গ্রীতি ইচ্ছ! নয়, “কুষেক্জিয় গ্রীতি 


২ বৈষব পদাবলী 


ইচ্ছা! ধরে প্রেম নাম” । এই ভক্তিকে বলা হয় রাগাত্মিকা ভক্তি। আর ধীরা 
বুদদাবনের কোনো একটি ভাবকে আশ্রয় করে ঈশ্বরের ভজনা করেন, তাদের 
ভক্তিকে বল! হয় রাগা্গা ভক্তি । তাঁদের সাধনার মধ্যে শান্্ীয় বিধিবিধানের 
নিয়ম-কানুন পালিত না! হলেও চলে। শ্রীভগবানে আসক্তি ন! জন্মালে রাগা ুগ! 
তক্তির অধিকারী হওয়া যায় না। একে আমর! পাচ ভাগে ভাগ করতে পারি-_ 
শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎ্সল্য ও মধুর। শাস্ত রপের সাধনায় শ্রীকষে। অবিচলিত 
নিষ্ঠা, অচঞ্চগ মন এবং চিত্তে কামনার বিলুপ্তি। দাশ্য রসে প্রভুন্ধপে ভজনা, 
সখ্য রসে সখারূপে, বাৎ্ল্য রসে সন্তানরূপে ও মধুর রনে দর়িতরূপে শ্রীকফের 
ভ্জনা। মধুর রসে প্রিয়তমের স্থখই লক্ষা, ভক্তের নয় । মধুর রসে শ্রীভগবানই 
দয়িত, আর ভক্তমাত্রেই নারী। বৈকুঠে লক্ষ্মীগণ ও কক্সিণী, সত্যতাম! প্রভৃতি 
কৃষ্ণমহিষীরা মধুর ভাবেই ভজন| করেছেন, তাই তাদের রতি ম্বকীয়]। কিন্ত 
গোপিনীর1 কের জন্ত সর্বন্থ ত্যাগ করেছেন--- 
লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্মকর্ম | 

লজ্জা, ধৈধ, দেহসথখ, আত্মন্থখ মর্ম ।*** 

সর্বত্যাগ করি করে কের তজন। 

কুষ্নখ ছেতু করে প্রেম ও সেবন ॥” 
এই গোপিনীদের মধ্যে শ্রেঠ! হচ্ছেন রাধা । তিনি মহাতাবনয়ী, কষ্খহখই তার 
জীবনের একমাত্র লক্ষ্য । এই প্রেম পরকীদ্া। 

যেখানে এই রসধারার বিচিত্র প্রকাশ ঘটে, তাকেই আমর] বলি রাস। 

এর মধ্যে মধুর বসের পদগুলি বৈষ্ণব পদ-সাহিত্ের সবচেয়ে বেশি অংশ অধিকার 
ক'রে আছে। প্রীত্রিপুরাশস্কর সেনশান্্বীর মতে, “অগ্রারুত জগতে রাধাককের যে 
নিত্যলীল! চলিম্বাছে, যাহার ফলে পৃথিবীতে প্রতিদিন আনন্দের ধার! প্রবাহিত 
হইতেছে, তাহাকে ধাবা প্রত্যক্ষ করেন, তাছারাই মহাজন। আর তাহাদের 
রচিত কবিতা বা গানকেই বল! হয় পদাবলী ॥* এই পদাবলীকে যে আমরা 
গীতিকবিত! বলি, ত| কি বস্তুনিষ্ঠ কবিতা ন! তাবপ্রধান কবিতা? রীতিকবিভাকে 


ভূমিকা ৩ 
আমর! বলতে পারি অহংমূখী কবিতা । নিজের চোখ দিয়ে দেখে, নিজের মন 
দিয়ে উপলব্ধি করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে” তাকেই প্রকাশ করছে এই 
গতিকবিতা। তবে এই আত্মগত প্রকাশ এমনই কৌশলে রচিত যা পাঠ ক'রে রসজ্ঞ 
পাঠকের চিত্তেও অনুরূপ ভাবের স্ফুরণ হয়। তবে ধর্মবিমুক্ত গীতিকবিতাব সঙ্গে 
বৈষ্ণব গীতিকবিতার মূলগত পার্থক্য আছেই। কারণ বৈষ্ণব গীতিকবিদের অধ্যাত্ম 
অহৃভূতির অন্তরালে ব্যক্তিগত অপেক্ষা গোষ্ঠীগত আবেগাহুভূতি অনেক বেশি 
সক্রিয়। তাই একালের গীতিকবিতায় যতথানি স্বাধীন ভাব প্রকাশের অবকাশ 
আছে, বৈষ্ঞব গীতিকবিতায় পদরচয়িতাদ্দের কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম মেনে পদ রূচনা 
করতে হয়েছে । তৎসত্বেও বৈষ্ণব গীতিকবিতা যে একটি চিরকালীন মানবিক 
আবেদন জাগাতে পেরেছে, তা৷ পদকতাদের মূন্সীয়ানার পরিচয় বহন করে। ধর্মের 
নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যেও কবিচিত্তের অহংমৃখী আকুতি ও তার যথাযথ প্রকাশ ধর্মের 
বন্ধন থেকেও মুক্তি দিয়েছে। তাই আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছেন, 
কবিদের এই অহ্ভূতির অন্তরালে তাদের ব্যক্তিগত আবেগাহভূতি যতখানি 
সক্রিয়, ধর্মের বন্ধন তাঁদের কল্পনাকে ততখানি নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছে কিনা 

“সত্য ক'রে কহ মোরে ছে বৈষ্ণব কবি, 
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছৰি, 
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান 
বিরহছতাপিত। হেরি কাহার নয়ান 
রাধিকার অশ্রু আখি পড়েছিল মনে ?” 
প্রাক-চৈতন্ত বৈষ্ণব ধর্মের কথ! বলতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের উল্লেখ করতে 
ছয় আচার্ধ শঙ্করের অধৈতবাদের কথা। শঙ্করাচার্ধের মতে, ব্রন্মই একমাত্র 
লত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব ও ক্রন্ধ অভিন্ন। তাই ব্রহ্ম নিগুপ ও নিধিশেষ। 
ঈশ্বর এই জগতের ক্ষ্রি-স্থিতি-গ্রলয় সাধন করেন। তিনি তাই সগ্ঙপ। কিন্ত 
তন্বজানীর চোখে মায়াকক্িত এই ঈশ্বরের কোনও পৃথক অস্তিত্ব নেই। ভাই 
ব্দ্ষকে জানতে গেলে নেতিবাদের মধ দিয়ে তাকে জানতে হঈ। আর তাকে 


৪ বৈষ্ৰ পদাবলী 


য্দি বিশেষিতই করতে হয় তবে তিনি সৎ, চিৎ ও আননান্বরূপের মিলিত বিগ্রহ । 
রজ্জুত্তে যেমন সর্প ভ্রম হয়, তেমনি ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। কিন্ত জগৎ মিথ্যা। যে 
শক্তির গ্বারা তিনি এই বিভ্রান্তির স্যরি করেন, তার নামমায়া। এই মায়! ব্রন্ষেরই 
শক্তি বলে ব্রহ্ম থেকে অভিষ্ন। ব্রদ্ষে কোনও ভেদ নেই বলেই ব্রন্ম নিগুণ। 
আমরা অবিদ্ভার বশেই জগৎকে সত্য বলে মনে করি। একমাত্র মুক্ত পুরুষই 
জগতের এই মায়! উপলব্ধি করতে পারেন । 

দক্ষিণ ভারতে রামানুজ শঙ্করাচার্ের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন ক'রে বিশিষ্টাদৈতবাদ 
প্রতিষ্টা করেন । রামামুজের মতে ব্রহ্ষ এক এবং অহ্িতীয় বটে, কিন্তু জগতে যা 
টচৈতন্তময় ও জড়পদার্থ তা ব্রদ্মেরই শরীর। ব্রহ্ম নিগুণ নন, সগুণ; নিবিশেষ নন, 
সবিশেষ | তাই রামানুজের ব্রন্ধ এক হয়েও জীবজগৎত্-বিশিষ্ট। অর্থাৎ জগৎ 
মিথ্যা নয়, কারণ তা ব্রন্মের শরীর, আবার তা ব্রদ্ের মত নিত্য সত্য নয়। তাই 
তাঁর মত বিশিষ্টাদৈতবাদ। প্রত্যেক মানুষেরই ব্রক্ষকে উপাসনা করা কর্তব্য । 
শ্রীতগবানের দেহ আমাদের দেহের ন্যায় প্রাকৃত দেহ নয় বটে, তিনি অনস্ত গুণের 
আকর। এই গুণের নিত্য স্মরণই উপাসনা । বেদান্তের অন্যতম ভাস্তকার 
মধ্বাচাধ দ্বৈতবাদদী। তাব মতে, ঈশ্বরই জগতের স্ৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। 
তিনি সর্ঘদর্শী। ব্রক্ধম আনন্দময়, আবার অনস্ভ এ্রশ্বর্ধময়। মধবাচার্ষের মতে 
মুক্ত অবস্থাতে জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্যতেদ বর্তমান । এই ভেদ জীবের 
সঙ্গে জীবের ভেদ, জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের ভেদ, ঈশ্বরের সঙ্গে জড়ের ভেদ, জড়ের 
সঙ্গে জড়ের ভেদ, আবার জীবের সঙ্গে জড়ের ভেদ । 

নিশ্বার্কস্বামীর মতে, ব্রদ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের ভেম্ব এবং অভেদ একই সঙ্গে 
বিরাজিত। ব্রদ্ধ বুহতম বস্ক, তিনি অনস্ত। শ্রীরফই পররব্রহ্ম। পরমাত্মা 
অংশী, জীবাত্মা তার অংশ। ব্রদ্ধ কারণ, জগৎ কাধ, ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন। 
প্রকৃতি ব্রদ্মের অংশ আর জগৎ এই প্ররূৃতিরই পৰিণাম। স্্রির পূর্বে জগৎ 
শীষে বিরাজ করত। আবার তিনিই স্থতিকালীন জগতরূপে প্রকাশ পেলেন। 
এই দ্বৈতাঘৈতবাদের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈফব ধর্মের অনেক নাত পাওয়া যায় । 


ভূমিকা ৫ 
শ্রীজীবগোন্বামী তার গ্রন্থে' যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রতিঠিত কবেন, তাকেই 
আমরা বলি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন । সার্বভৌম ভট্টাচার্ধের সঙ্গে বিচারে মহাপ্রনু 
অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ খণ্ডন করে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাকেই বলা হয় 
অচিস্তাভেদাভেদতত্ব । জীবের সঙ্গে কষ্ণের যে সম্বন্ধ তাকেই বলে তেদবাভেদ সম্বন্ধ । 
মহাপ্রভুর মতে, জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবক | মায়ার অধীনে তার আত্মবিস্বৃতি ঘটে। 
মায়ার অধীন জীব ঈশ্বর থেকে পৃথক । কিন্তু ঈশ্বরই যখন অবিরুত থেকে 
জীবরপে পরিণত হুন, তখন জীব ভগবান থেকে অভিন্ন বটে। গৌড়ীয় বৈষবের 
মতে ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনিই কৃষ্খ। আমাদের মত দেহ না থাকলেও 
তার অপ্রারুত দেহ আছে। তাঁর সেবাতেই আমাদের ইন্জিয়ের সার্থকতা । 
ঈশ্বরের এই্বর্ধ যেমন অলীম, মাধূর্ধ তেমনি অনন্ত। বহিমূ্থী জীব যখন কুফকে 
ভুলে মায়ার অধীন হয়, তখনই সে ত্রিতাপ জালায় দগ্ধ হুয়। ঈশ্বর শুধু 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ নন, তিনি আদি, অনাদি, সকল কারণের মূল কারণ। 
অর্থাৎ সষ্টির তিনি মূল কারণ। কেননা, জড়রূপ। প্রকৃতি কখনও বিশ্বের কারণ 
হতে পারে না। সেজন্ত বেদাস্তের মায়াবাদকে, আবার জীব ও ত্রদ্মের 
অভিগ্নভাকে মহাপ্রভু শ্বীকার করেন না। মহাপ্রভু বলেন কর্ম, জান ও যোগের 
পথ পরিত্যাগ করে একম্নান্ত্র তক্কির পথ আশ্রয় করা উচিত, কারণ প্রাক 
ভক্তির বীভৃত। 
শ্ীকধ্দাস কবিরাজের মতে, শ্রীকষ নিজে রসাম্বাদনের জন্ প্ররাধার রূপে 
আত্মপ্রকাশ করেন। আর নামগান প্রচারই তার আহুধঙ্গিক ফল। ঞ্চৈতন্যের 
দ্বারা সেই উদ্দেশ্তই সাধিত হয়। প্ীরাধ! জীরুফ্েরই হলাদ্দিনী শক্তি, যে শক্তির 
দ্বারা শরীক আনন্দকে আম্বাদ করেন, এই হলাদিনীর সার হচ্ছে প্রেমঃ প্রেমের 
সার হচ্ছে ভাব, ভাব থেকেই মছাতাব এবং ঞ্ীরাধ! সেই মহাভাবস্বরূপিনী। 
তিনিই কষময়ী, শ্রীকঞ্চের মনোবাসনা পৃরণই তার আরাধনা, তার চোখে জগৎ 
কষময়। ভ্ীচৈতন্তদেব এই বাধাভাবে ভাবিত হয়েই প্রীকুষ্ণের আরাধনা 
করেছেন। শ্রী মনে করলেন আমি আত্মা, বাধ! আম্বাদনকারিণী। রাধার 


ও বৈষ্ণব পদাবলী 


প্রেম আমার চিতে আনন্থ সঞ্চার করে বটে, কিন্তু আমার চেয়ে কোটিগুগ আনন্দ 
' জীরাধ! নিজে আম্বাদ করেন। তাই রাধার প্রণয়মহিম! আম্বাদ করার জন্তই 
শ্রী রাধাভাবে ভাবিত হয়েছিলেন । সেই রাধাভাবে ভাবিত হয়ে প্রীকষ তার 
মাধুর্য আম্মা করেছেন। 

চৈতন্তদেবের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তা পদ্দাবলী সাহিত্যে তত্বগত ও দর্শনগত 
ষে বৈচিত্র্য দেখা যায়, বসাত্বাদনের দিক দিয়েও আমরা পদ্রাবলীর মধ্যে নানা 
বৈচিত্্য লক্ষ্য করি। চৈতন্তপূর্ববর্তী পদকর্তাদদের মধ্যে জয়দেব, বিষ্ভাপতি, 
বসু চণ্ডীদাস সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি। এই কবিরা পরবর্তী কবিদের মতোই 
বিভিক্ন বিষন্কে পর্ধ বচন! করেছেন । আমরা এখানে বিষয় অহ্ুসারে তাদের 
সংজ্ঞা উল্লেখ করছি হাত্র। 


গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ ও গৌরচক্দ্রিক। ঃ 

রাধার লীলাবিষয়ক ও চৈতন্যবিষয়ক যে পদাবলী আমরা পাই, সেখানে 
মধুর রসের তুলনায় অন্ঠান্ত রসের পদ সংখ্যায় অল্প হলেও গোৌরাঙ্গবিষয়ক পদের 
সংখ্যা অল্প নয়। চৈতন্তপরবর্তী যুগে মহাজনদের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য ছিলেন 
রাধাকষের খিনিত বিগ্রহ। ভপবান শ্রী হ্বয়ং রস আম্বাদনের জন্য রাধা 
ভাবরূপ ধারণ ক'রে চৈতন্তরপেই অবতীর্ণ হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য কবিদের 
মধ্যে আমরা পাই নরছরি সরকার, মুরারী গুপ্ত ইত্যাদি । মুরারী গুপ্তই 
সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্দেবের জীবনচরিত রচনা! করেন। মহাপ্রভু 
নিজের আচরণের দ্বারা বাঙালীকে শিথিয়েছিলেন কীর্তন গানের দ্বারা কিভাবে 
তগবানের আরাধনা করা ঘায়। উচ্চৈত্বরে ভগবানের নাম, লীল! ও গুপাদির 
অভিব্যক্তিকেই কীর্তন বলা হয়। গোরচন্তরিকার দ্বার! এই কীর্তনগানের হুচনা 
হয়। গৌরচন্তিকা শুনে শ্রোতারা বুঝে নিতে পারেন, কোন্‌ বিষয়বস্তর ওপরে 
পালাগান হুবে। গৌরচন্দ্রকার প্রবর্তক নরোভষ দ্বাস। মহাপ্রভুর সৃত্যুর 
পর তিনি বৈফব সমাজের উল্লেখযোগ্য নেতা । 


ভূমিকা ণ 


নারিকার অবস্থাতেদে আটটি অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। ৫১) অভিসারিকা, 
(২) বাসকসঙ্জিকা, (৩) উৎকন্তিতা, ৫৪) ৰিগ্রলব্ধা, (৫) খগ্ডিতা, ৬) কল ছাস্তব্িতা, 
(৭) প্রোবিতভর্ভভকা, ৮৮) স্বাধীনভর্তৃক। অভিসারিকাযিনি নায়কের 
উদ্দেন্তে সংকেত স্থানে গমন করেন। এই অভিসারকে আবার কয়েকটি শ্রেণীতে 
ভাগ কর! হাক্স-_ দিবাভিসার, জ্যোত্ম্াভিসার, বর্ধাভিসার ইত্যাদি । বাপক- 
সজ্দিকা, যে নাস্তিক সুসজ্জিত! হ'য়ে কুঞ্জ সাজিয়ে প্রিয়তমের অপেক্ষা করে। 
উৎকতিতা-_প্রিয়তমের আসার বিলম্ব দেখে যে নায়িকা উদ্ধিগ্ন হয় । বিপ্রলন্ধা__ 
প্রিয়তম আসবেন এবপ সংকেত করেছিলেন কিন্তু তিনি এখনও এলেন না, হয়ত 
অন্ত কোনও নারিকার সঙ্গে তিনি প্রণয়াসক্ত, আমি বঞ্চিতা এরূপ চিন্তায় 
খেদযুক্তা নান্গিকাকে বলে বিপ্রলব্বা। খণ্ডিতা_ প্রিয্তমের দেহে ভোগচিহ্ন 
দেখে ষে নাস্তিক ক্ুুদ্ধাহন। কলহান্তরিতা--তিরস্কত নায়ক চলে গেলে যে 
নাগ্িকা অন্থতপ্ত। হন। প্রোধিতভর্তৃকা_প্রিয়তম প্রবাসে গেলে যে নাগ্লিকা 
কাতর হন। ন্বাধীনভতৃকাঁ_যে নায়ক সর্বদা নাস্সিকার বশীভূত | 

পূর্বরাগ্--মিলনের পূর্বে সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, বংশী- 
ধ্বনি শ্রবণ প্রভৃতির দ্বারা যে বৃতি উৎপন্ন হয় এবং ঘা! নাক্সক-নায়িকার হৃদয়কে 
বিকশিত করে, তাকে বলে পূর্বরাগ | পদ্দাবলী সাছিত্যে রাধার পূর্বরাগের পদের 
সংখ্যাই বেশ, তবে শ্রীকষ্রের পূর্বরাগের পদও সংখ্যায় কম নয়। পূর্বরাগের দশ 
দশা-_লালপা, উদ্বেগ, নিদ্রাহীনতা, অঙ্গের কৃশতা, জড়িমা, অণহিষুঃতা, দেহের 
পাতা, উল্মাঘ, মোহ এবং মৃত্যু । পূর্বরাগের পদরচনায়'সার্থকত| দেখিয়েছেন 
কবি বিষ্ঞাপতি এবং বিশেষভাবে চণ্তীদাস। 

অন্িসার-_ পথের বছ বাধাবিষ্বের মধ্য দিয়ে শ্রীকষের উদ্দেশ্তে সংকে তবু 
ভীরাধিকার ঘে গোপন ধাত্রা, বৈষ্ৰ সাহিত্যে তাকেই অবলম্বন করে বেশির ভাগ 
অভিসারের পদ। অতিসারের পদ রচনাক়্ চৈতন্ত পূর্বযুগের উজ্লেখঘোগ্য কৰি 
বিভাপতি এবং চৈতন্ত উত্তরযূগে গৌবিন্বদাস কবিরাজ । 

মান- নায়ক-নায্িক! যেখানে পরস্পরের প্রতি অন্থ্রক্তঃ সেখানেও অকারণে 

খ 


৮ বৈষৰ পদাবলী 


কখনও বা সামান্ত কারপবশত: নায়িকার মনে ঈর্ধার সঞ্চার হলে, সেই ঈর্ধাহেতু 
নায়িক। নায়কের প্রতি বিরূপ আচরণ করলে তাকে মান বণে। 

প্রেমবৈচিত্ত্য_প্রিযতমের কাছে থেকেও প্রেমের উতৎকর্ধতাহেতু ষে 
বিরহের আতি, তাকেই বলে প্রেষবৈচিত্তা ৷ বৈচিত্তা অর্থ ব্যাকুলতা। 

আক্ষেপানুরাগ- প্রেমবৈচিত্তেরই একটি দিক আক্ষেপান্ুরাগ ৷ অন্গুরাগ 
চার প্রকার- আক্ষেপান্থরাগ, বূপান্ুরাগ ইত্যাদি । বিরছ-কাতরা রাধা যখন 
কষ্চের প্রতি অন্থরক্তিবশতঃ নিজেকেই নিজে আক্ষেপ করে, বংশীধবনি শুনে 
আকুল হ'য়ে আত্মসমর্পণের জন্ত যখন আক্ষেপ করে, কখনও কৃ, কথনও মুরলী, 
কখনও গুরুজন, কখনও বিধাতা, কখনও সী নানাজনের প্রতি শ্রীরাধা তার 
আক্ষেপ ও অন্তরের বেদন৷ প্রকাশ ক'রে যখন নিজেকে ধিকার দেয়, তখনই হয় 
আক্ষেপান্ুরাগ। কৃষ্ণের প্রতি আসক্তির জন্য শুধু গুরুজনের নিন্দাবাদ সহ 
করতে হয়, নিজের ওপর কোনও প্রভুত্ব নেই, আবার কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনেরও 
কোনও উপায় নেই, এই অবস্থাকে বলে আক্ষেপাহ্থরাগ ৷ 

প্রার্থনা ঈশ্বর যেখানে এন্বর্ময়, যেখানে তিনি অনাদি অনস্ত সর্বশক্তিমান 
সেখানে ভক্ত দীনভাবে তার চরণে আত্মসমর্পণ করে। অপরাধের জন্ত ক্ষমা 
প্রার্থনা, যথার্থ অন্তাপে দগ্ধ হয়ে মান্য নবজন্ম লাভ করে। তার থেকেই 
সাধকের অন্তরে জাগে দৈন্ত ও আতি। বিস্ভাপতি প্রার্থনার পদ রচনাস্ক 
সবচেয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। 

নিবেদন- প্রার্থনার মধ্যে আমরা যেমন উপাশ্ত এবং উপাসককে পাই, 
নিবেদনের পদে পরম্পর আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে ভেদবুদ্ধি লুণ্ত হয়। এই 
নিবেদনেই প্রেমের চরম নিদর্শন । নিবেদনের পদে রাধা ও কৃষ্ণের পরস্পরের 
মধ্যে সখ্য ও আত্মনিবেদনের ভাবটাই পরিষ্ফুট। এই নিবেদনের মধ্য দিয়েই 
সকল দ্বৈতভাবের বিলুণ্চি ঘটে। এখানেই প্রেমের চরম সার্থকতা। চণ্তীদাস ও 
জঞানদাস নিবেদনের পদ রচনায় সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । 

মাথুর- মধুরায় গিয়ে প্রচ কংসকে সংঘার করেছিলেন, কিন্ত তিনি আর 


ভূমিক। | ৯. 
ব্দাবনে ফিরে এলেন না। সকলকে বিদায় দিয়ে সখুরায় প্রীকফের এ্বর্ধলীলা 
শুক হুল। বৃন্দাবনে ছিল শ্রী$ফের মাধুর্বলীলা। তাই রুষ্চৰিরহে সমগ্র বৃন্দাবন 
অন্ধকার, বিরছের বেদনায় হাহাকার ক'রে উঠলে! সকলে । মাথুরের পদরচনায় 
বিস্তাপতির কৃতিত্ব অতুলনীয়। 

সাবোল্লা-_ভাবোললান বা ভাবসশ্মিলন বলতে আমরা বৃঝি, প্রীকফ নধুরায় 
গমন করলে সমগ্র বৃন্দাবন শোকে আক্ছগ্গ। শৃন্ট বৃদ্দাবনে শ্রীরাধার বিরহের 
আন্তি শোনা যায়। প্রীকষণ আর বৃদ্দাবনে ফেরেননি, কিন্ত শ্রীষের ধ্যানে শযাধা 
তন্মসততাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন । তাই ভাবরাজ্যে তিনি শ্রীক্ষের সজে মিলিত 
হয়েছিলেন । এই মিলনের নামই ভাবসম্মেলন বা ভাবোল্লাস। ভাবোজাসের 
পদরচনায় বিস্তাপতি সর্বাপেক্ষা সার্থকতা লাভ করেছেন। 

ব্র্ববূলি ভাষা কৃত্রিম ভাষা। তাই কোনো বিশেষ অঞ্চলের এটি যেমন কথ্য 
ভাষাও নয়, লিখিত ভাষা তো নয়-ই। এই ভাষা আসলে মিশ্র মৈথিলী ভাষা 
থেকে উদ্ভূত; ষার প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন বিদ্তাপতি। এই ভাষার 
একটা নিজস্ব মাধূর্ব আছে, যাতে আরুষ্ট হয়ে অনেক পদ্দকর্তা বাংল! ছেড়ে এই 
কৃত্রিম ভাষাত্স পদ রচন! করেছিলেন । কেউ কেউ বলেন, এই ভাষ৷ এমনই মধুর 
যে শ্রীরুষণের ব1 শ্রীচৈতন্তদেবের মাধুর্য বর্ণনা এই ভাবার মাধ্যমেই গ্ররুষ্ 
ভাবে হতে পারে। তাই হয়তো এই ভাষা ব্রজের ভাষা বা ব্রজবুলি নাম 
পেয়েছে। 

বৈষ্ণব কবিদের সংখ্য1 বন্ু। কিন্তু কবিত্বের মহিমায় কয়েকজনই দেশকাল ও 
ধর্মের গণ্তী অতিক্রম ক'রে আজও কাব্যমহিমায় চিরকালীন যূল্যে বাঙালীর চিতে 
স্থান অধিকার ক'রে আছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখ কর! যেতে পারে বিস্তাপতি, 
চণ্তীদাস, জানদান ও গোবিন্দদাস। এক একজন কবি বিশেষ এক এক ধরনের 
পদরচনায় সার্থকতা অর্জন করেছেন.। যেমন বিস্তাপতি প্রার্থনা, ভাবসশ্মিলন, 
বয়ঃসন্ধি, অভিমার, মাধুরবিষয়ক পদরচনায় সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । 
তেনি চগ্তীদাস পূর্বরাগের, নিবেদনের পদ রচপায়, জানদাস আক্ষেপান্ন্াগের 
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পদরচনায়, গোবিনাস অভিসারের পদ্ধরচনায়। ৰলরাষ দাস ও যাদবেজ্জ 
বাল্যলীলার পদ্দরচনায় সার্থকতা লাভ করেছেন। 

এইসব কবিদের মধ্যে চৈতন্ত-পূর্ববর্তী কবি হচ্ছেন বিস্ভাপতি, শীকুফকীর্তন 
রচয়িতা বড চশ্তীদাস__এবং চৈতন্তের সমসাময়িক বা! পরবর্তী ফুগে পাই, পফাবলীর 
চণ্ীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিদদাস। কোনে! কোনো পত্ডিতের মতে, গোবিন্দাম 
বিষ্যাপতির ভাবশিস্ত এবং জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ভাবশিঙ্ট। যেসব পদ আজও 
রসিক চিত্তকে মুগ্ধ ক'রে, ধর্মীয় গণ্ীর বন্ধনকে ছিঙ্ন ক'রে--রসের শাশ্বত লোকে 
উতভীর্ণ হয়েছে, সেইসব পদগুলি চিরকালীন কাব্যের মর্ধা্বা পেয়েছে। তা' 
রাধা বা চৈতন্যলীল! বিষয়ক পদ ব'লে নয়, নরনারীর চিরস্তন প্রেমলীলার 
বিচিত্র আলোছায়ার প্রকাশ ঘটেছে বলেই চিবস্তনতার মর্ধাদ1 পেয়েছে 

বৈষুব-সাছিত্য আলোচনায় শুধু বসাশ্বাদ বা কাব্যিক সৌন্দ্যবিচার যেমন 
একমাত্র বিচার্ধ বিষয় নয়, বৈষ্ব-সাহছিত্যের তাত্বিক দিকের সম্যক জ্ঞান-ও 
যে প্রয়োজন সেকথা তুললে চল্‌্বে না। আমর! বৈষব কবিদের কাব্যাস্বাঘ 
করেছি এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যরচনার কিছু তাত্বিক ও পটভূমিকা নিয়েও 
আলোচনা করেছি। বিষয় সম্পর্কে শ্বচ্ছ ধারণার জন্য কিছু সংজা জান 
দরকার। 

পরকীক্প? তত্ব_তত্বের বিচারে শ্রীরাধা ও শ্রীক্ক অভিন্গ এবং শ্রীরাধা 
শ্ীকফের আনঙগ! অংশের প্রকাশ বলে কষে ম্বকীয়। কিন্তু লৌকিক বিচারে 
আমর! দেখি, শ্রীকাঁধ! বৃভাহুনন্গিনী ও আয়ানের স্্রী। কাজেই $ঁফের পরকীয়া । 
এইভাবে দেখলে আমরা দেখি, তত্বের দিক দিয়ে জীব কৃষণেরই অংশ ও তার 
ত্বকীয়। কিন্তু এই জীব রূপ-রস-গন্ধ-শব-ম্পশ্শযুক্ত জগতের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে 
ফেলে জগতের ত্বকীয় মনে করে, কের নয়। যখন জীব ম্বকীয় জগতের বন্ধনের 
বাধ! অগ্রাহ্থ করে, ঈশ্বরের আহ্বানে সাঁড়া দেয়, তখন তার সে অভিসারযাত্রা 
পরকীয়া । 

গোপীতত্ব__কষের সঙ্গে রাধার নিত্যলীলা। তিনিই হলাদিনী শক্তি) 
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তক্ত জীবের প্রতীক রাধা । কুফর সঙ্গে নিতালীলাকে মধুরতর করে 
তোলবার বাসনায় সখীদের আবির্ভতাবঝ। সখীদের বিলিভ রূপই যেন 
্ররাধা। তাই বাধাহীন1 স্থী বা সখীহীন! রাধা কল্পনা করা যায় না। তাই 
সখীদের হ্বারাই রাধাকৃফের প্রেষলীলার পুষ্টি । 
গৌরতত্ব--প্রীচৈতন্তদেব তার ভক্তমণ্ডলীর কাঁছে এক বিশেষ রূপে প্রকাশ 
পেয়েছেন । ভক্তরা তাকে মনে করতেন রাধারফের মিলিত বিগ্রহ । তিনি 
বছিরঙগে রাধা, অস্তরজে কৃষক । অপ্রাকত গোলোকে রাধাকফের লীলা! তার 
জীবনে প্রকাশ পেয়েছিল। শ্রীচৈতন্কের আবির্ভাবের কারণ ব্যাখ্যা করে বৈষব 
বলছেন, জীরুষ শ্বয়ং ভগবান । শ্রীরাধার প্রণয়মহিমাকে আত্বাদ করবার জন্য 
বীচৈতন্যের আবির্ভাব । 
রাধার এক আত্মা ছুই দেহ ধরি। 
অন্যোন্যে বিলসে রস আম্বাদন করি ॥ 
মেই ছুই এক এবে চৈতন্য গৌসাই। 
রস আম্বাদিতে দ্োছে ছৈল! এক ঠাই ॥” 
শ্রচৈতন্য রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কের ভজনা করতেন বলে বৈষ্ণব 
পদ্দাবলীতে রাধাভাবেরই গ্রাধান্য। 
মকাজন-_-“খবিরা যেমন মন্ত্রের সাক্ষাৎ-সষ্টা, বৈষ্ব সাধকও তেঙ্গনি 
প্রাবাধাগোবিমলীলার প্রত্যক্ষ দর্শক | এইজন্য তাহাদিগকে “মহাজন বলে। 
প্রত্যক্ষদর্শন হেতু বৈষ্ণব কবিতা! শুধু মি কথার সম মাত্র নহে। ইছাঁর এক 
একটি কবিতা যেন এক একখানি চিন্ত্র।” 
লীলাগুক--“বৈষফব কবিমাত্রেই লীলাশ্তক। কেননা, রাধারফণের লীলা 
নিত্যবস্ত, ভক্ত কবি চাছেন সেই লীলা! দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিতে, 
সেই লীলাগান করিয়! রসনার সার্থকতা লাভ করিতে ।*-'সাধক কবির পরিচয় 
হইল মধুর বৃন্দাবনলীলাকে অদূরের কদস্ব বৃক্ষ হইতে দর্শন এবং আম্মাদন এবং 
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শুকের ন্যায় মধুর কাব্যকাকলীতে তাহারই মাধুর্য বর্ণন।**স্থতরাং “লীলাস্তক 
কথাটি বিশেষ তাৎপর্ধপূর্ণ।” 


(২১) 


বৈফবতত্ব সম্পর্কে এবং বিতিষ্ন পর্যায়ের সংজ্ঞ! সম্পর্কে আমরা মোটামুটি 
আলোচনা করেছি । এবার বৈষ্ণব পদকর্তাদের কবিরুতি সম্পর্কে ছু-চার কথা! 
বলা ষেতে পারে। শ্রীঠৈতন্যদেব বাংলা দেশে সমাজ ও সাহিত্যে এমন গভীব-. 
তাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ঘে বাঙালীর চেতনায় চৈতত্য-পূর্ববর্তী সাহিত্য 
ও চৈতন্য-পরবর্তী সাহিত্যের মধ্যে স্পষ্ট পার্থকা সহজেই নজরে পড়ে। চৈতনা- 
পরবর্তী সাহিত্য অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বারা প্রভাবিত যে সাহিত্য। চৈতন্ব- 
পূর্ববর্তী সাহিত্যে আমরা ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের প্রভাবটুকুই শুধু লক্ষ্য করি। 

চৈতনাপূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে আমরা উল্লেখ করতে পারি জয়দেব, বিস্াপতি 
ও বড়ু চত্তীদাসকে । জয়দেব বিদ্যাপতির পূর্বে পুরাগ বা ভাগৰতে যে 
শ্রীকষলীলার উল্লেখ পাই, সেখানে রাধারফের এন্বরধলীলাই গ্রকাশ পেয়েছে। 
জয়দেব বিষ্ভাপতি প্রথম ছজন কবি, ধারা রাধাকুষ্জের এখরধভাবের চেয়ে 
মাধুরধভাবকে বেশ প্রাধানা দিয়েছেন । জয়দেবের গীতগোবিন্দে আমর! প্রথম 
রাধারফেের প্রণয়লীলার মধো মাধূর্ধভাবের প্রাধান্য লক্ষ্য করি। কিন্তু বিদ্ভাপতির 
রচনায় জয়দেব অপেক্ষা মাধূর্ধভাবের প্রাধান্ত সহজেই নজরে পড়ে । এই এই্বর্ফ- 
মাধূর্ের ষে ঘন্য, শ্রচৈতন্তদেবের প্রেমধর্মের কাছে তার সমাধান হয়ে যায়। 
কারণ চৈতজ্পের গুভাবে মাধূর্ধ ভাবই রাধারুফের প্রেষলীলার মধ্যে প্রাধান্ত 
পায়। তাই চৈতন্তপরবর্তী পদকর্তাষ্বের রচনায় মাধূর্ভাবের অবিমিশ্র প্রকাশ 
লক্ষ্য করাযায়। 

পুরাণে শ্রীরাধার নাম নেই বটে, তবে তার পরিবর্তে (ভ্রীরু্ের একজন 
প্রধানা গোপিনীর উল্লেখ পাই। সেই গোপিনীরও কোনো নাষোল্লেখ পাওয়া 
যায় না। কফ এবং গোপী প্রেমকাহিনী ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়তে বিস্তভাবে 
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'বর্ণপা! করা হয়েছে। এই কাহিনীকে সমৃক্গত করার চেষ্ট! দেখা যায় বিফুপুত্াণে,। 
হালের গাথাসগ্তসতীতে রাধার উল্লেখ পাই বটে, কিন্ত সে উল্লেখের প্রাচীনত্ব 
নিশ্চয় ক'রে বলা কঠিন। তবে এটুকু বলা যায়, জয়দেবের আগেই কোনও এক 
সময় বাংলাদেশে রাধাতত্ব জন্ম লাভ করে। জয়দেবই প্রথম এই বিচ্ছিষ্ন রাধার 
প্রেমলীলাকে পূর্ণাঙ্গ এবং নাটকীয় রূপদেন। জয়দেবের কাব্যে প্রেমের সমস্ত 
পর্যায়ের নিখুঁত রূপায়ণ মানবিকতা ও সৌন্দ্ধতৃষ্/ এত গভীরভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে যে এই গ্রেমলীলার মধ্যে কোনও অধ্যাত্বব্যঙ্জনা থাকতে পারে তাও 
আমর! মাঝে মাঝে ভুলে যাই। 

শ্ীরাধার প্রতি শ্রকষ্ণের প্রণয় নিবেদনের মধ্যেও জয়দেব অভিনবত্ব দেখালেন । 
এক্বধভাবের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরষ্চকে মানবিকতার স্তরে নামিয়ে এনে প্রেমের সর্বোচ্চ 
মূল্য দান করলেন কবি যখন প্রীরু্ণ প্ীরাধাকে বললেন, “দেছি পদপঞ্বমুদারম্।' 
তাছাড়া চৈতগ্তপরবর্তাকালের পদকর্তারা সবাই সখীভাবে রাধারফ। লীলা 
আস্বাদন করেছেন। জয়দেবই প্রথম এই সখীভাবের প্রবর্তন করেন। 

রিষ্ভাপতি ও বড়ু চণ্তীদাসের হাতে রাধারুঙ প্রণয়লীলার আরও রূপান্তর 
ঘ্ঘটে। বিস্তাপতি ছিলেন রাজসভার কবি। তিনি শুধু রাধারুষবিবয়ক পদই 
রচনা! করেননি, কীতিলতা, কীতিপতাক! ইত্যাদি গ্রন্থও রচনা করেন। তার 
ফলে তার রচনায় জ্ঞানের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, রাজসভার 
পরিবেশ অবিমিশ্র ভক্তির পরিবেশ নয়। রাজকর্রচারীদের চিত্ততোবণের জন্ত 
বুদ্ধিদীপ্ত বাগভঙ্গীর পরিচয় লক্ষ্য করা যায় তার রচনায়। তাই বাধারুফের 
প্রণয়লীল! বর্ণনার মধ্যে প্রেমের আদর্শায়িত রূপ অপেক্ষা রাঁজসভান্থলত 
চটুলতা প্রকাশ পেয়েছে। 

, নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনাতেও সংস্কত অলংকার রীতিকে মেনে নিয়ে 
জয়দেব ও বিদ্যাপতি দু'জনেই নায়ক-নায়িকার লক্ষণ মিলিয়ে রাধাকফকে চিন্রিত 
করেছেন। কিন্ত গ্রুঃৈতন্তপরবর্তা ফুগের পদকর্তারা তাদের কবিদৃষ্টির সম্মুখে 
বারবার প্রীচৈতন্যের ভাববিগ্রহকে লক্ষ্য করেছেন। পরী বা প্রীরাধার 


১৪ বৈষব পদাবলী 


রূপবর্ণনাও শ্রীচৈতন্কের রূপ ধ'রে করার ফলে তা একটি অন্ত ব্যঙ্গনা লাত 
করেছে। চৈতন্তপূর্ববর্তী কালের কবি বলেই বিস্তাপতির পূর্বরাগ বিষয়ক পদের 
চিত্রণে সেরকম গভীরতা বা আতি ফুটে ওঠেনি। অন্যদিকে বিদ্ভাপতির 
অভিসারবিষয়ক পদের যে আধ্যাত্মিক ব্যঙ্জনা, পথের সমস্ত বাধাবিক্ন অতিক্রম 
ক'রে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হুবার জন্য প্রেমের যে ছুর্বার গতিবেগ তা সার্থক" 
ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী পদকর্তারা বিদ্যাপতির এই কৰিকতিকে ছাড়িয়ে 
যেতে পারেননি । আবার মান বিষয়ক পদে বিষ্ভাপতির রচনায় পরবর্তী পদ- 
কর্তাদের মতে হাদয়াবেগের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায় না। প্রকৃত নায়িকা 
লাঞ্ছিতা ব! বঞ্চিত! হ'লে যেভাবে অভিযোগ জানায়, বি্যাপতির রাধা সেতাবেই 
ঘেন অভিযোগ জানিয়েছে। ক্ষণিক বিরহবর্ণনায় অলংকণবের কৃত্রিম বাধনে 
পদ্গুলি রসোভীর্ণ হয়নি বটে, কিন্ত মাথুর বিরহ বর্ণনায় তিনি সমস্ত কদম 
বন্ধনকে অস্বীকার ক'রে প্রাকুত মালিন্য থেকে ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক লোকে 
প্রয়াণ করেছেন। ত্বতংক্ক্ কবিহৃদয়ের অকৃত্রিম প্রকাশ এই মাথুর বিষয়ক 
পদ্দাবলীতে লক্ষ্য করা যায়, যেমন সার্থকতা লাত করেছেন তিনি ভাবসপ্মিলন-. 
বিষয়ক পদরচনাতেও । 

প্রীদতী প্রতীক্ষায় রত প্রিয়ের জন্য। নিজের দেহের বিভিগ্ন অজপ্রত্াজই 
হবে তাকে স্বাগত জানাবার মাধাম। এইভাবেই প্রীরাধ। শ্রীকফের সঙ্গে একাত্ম. 
হয়ে যেতে চাইছিলেন। শ্রীবাধা বলছেন- “বেদি ক্ষরব হাম আপন অজষে। 
ঝাড়ু করধ তাছে চিচ্ত্য বিছালে 1 1:39 1007550 0৫5 1৪ 629 88181:986 
6৪29019 01 00-_-এই উক্তির সার্থকতা! এই শ্রেণীর কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। 
রসের দ্বিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায়, বহুদিন পরে বন্ধুর আগমনের আশায় 
নায্সিকার অপূর্ব মিলনানন্দের কয্পনা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। তত্বের দিক 
দিয়ে এই পর্ঘটিকে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন প্রসঙ্গ বলেই মনে হয়। এ 
ধরণের সার্থকতা মাথুর বিষয়ক পদ--“চির চন্দন উরে হার না দ্বেলা” এবং 'এ 
সখি হামারি ভূখের নাহি ওর" পদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। 


ভূষিক! ১. 
রাধা বলছেন, হে মাধব, তুষি-ই তো আমার সব। তুষি কেষন--লমাকে 
বলে দাও। মালা রূপকযুক্ত উল্লেখ অলংকারের সাহায্যে কবি বাধারুফ্ের প্রেমের 
এই একাত্মত! প্রশ্াণ করেছেন-_ 
“হাথক দরপন মাথক ফুল। 
নয়নক অঞ্জন মৃখক তান্ুল ॥ 
হদয়ক মৃগষদ গীমক ছার । 
দেছক সরবস গেহক সার ॥ 
কবি বলছেন, তোমর1 ছুজনেই ছুজনের মত। তগবান যেমন অসীম, ভক্তের 
প্রেমও তেমনি অসীষ। 
রাধাকুফের প্রণয় কাহিনীর ছু'টি ধারা-_(১) লৌকিক ধারা, (২) পৌরাণিক 
কাহিনী অবলম্বনে রচিত ধারা। ব্ডু চশ্ীষাসের শ্রীরুষকীর্তন কাব্যে এই 
লৌকিক ধারাই অঙ্থৃক্ত হয়েছে। কড়ু চত্তীদ্বাস এই লৌকিক ধারাকে আশ্রয় 
করেছিলেন বলেই প্রেমের প্রারস্ভিক সুরে তা অনেকাংশে স্থুল। কিন্ত ধীরে 
ধীরে পরিণামে এই ভাবকে কৰি একট! উন্নততর লোকে উতভীর্ণ করেছেন । ঘে 
মানবিকতার হ্ুচন! জয়দেব-বিদ্যাপত্তির কাব্যে পাই, তার চূড়ান্ত গ্রকাশ ঘটেছে 
জীকফকীর্তন কাব্যে । কিশোরী এবং মুগ্ধ নায়িক। রাধার প্রণয় ভ্রীকফ জোর 
ক'রে লাত করতে চাইছেন বটে, কিন্তু এই মৃদ্ধা ও কিশোরী রাধাকে বু চণ্তীদাস 
ধীপ্থে ধীরে নাটকীয় পরিবেশের তিগুধ দিপ্ে রাধার অন্তরে ্রকফের প্রতি গনতীদ 
প্রণয় সঞ্চার কয়ে প্রেমঞ্জঞোডা রাঁধাঙ্কপে কাব্য শেখ কয়েছেম। ছে আত দিয়ে 
বড়ুর কাব্যের সমা্র ঘটেছে, পরবর্তীকালে সেই আতিক আশ্রয় করেই বৈধণব 
কবিতার যাত্রা শুরু হয়েছে উন্নততর লোকের দিকে । তাই বাধ! চরিত্রের মধ্যে 
নাটকীয় ক্রমবিকাশ থাকার ফলেই জয়দেব ও বিস্তাপত্ির কাব্য অপেক্ষা বন্ড 
চণ্ীদাসের কাব্যে প্রেমের ছুমিবার আবেগ লক্ষ্য করা যায়। 
চত্ীদাস চতন্য-পূর্ববর্তী না পরবর্তী এই সমন্তা থাকলেও চণ্তীদাসের 
পদ্দাবলীতে রাধা প্রণয়লীলার পরিবজ্লনায় যে গভীরতা, আধ্যাত্মিক তার 


১৬ বৈষ্ণব পদাবলী 


প্রকাশ ঘটেছে, তাতে এই পদাবলী প্রীটৈতন্যের সমসামগ্রিক প্রভাবিত বলেই মনে 
হয় এবং তাঁরই তাববিগলিত মৃতির কথা মনে পড়ে। তবে এই প্রণয়লীলা 
কাহিনীর মধ্যে প্রেমের কোনও বিকাশ নেই। প্রথমে যে প্রেমপ্রৌঢা রাধিকাকে 
আমরা দেখি, শেষেও সেই রাধিকাই। শ্রীরাধার প্রথম প্রেমাম্ভূতিতে যে 
তীব্রতা, কষ্ণচকে পাওয়ার জন্য যে সাধনা চগ্ডীদাসের কাব্যে প্রথম থেকে শেষ 
পর্যস্ত এই না-পাওয়ার বেদনা, মিলনের মধ্যেও অতৃপ্থি-_ 

“ছৃ'হ ক্রোড়ে ছু'ছ কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ।* শিল্পবোধের বিচারেই হোক 
বা আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়েই হোক প্রেমের পরিকল্পনায় চণ্ডী্দাসের কাব্যে 
তা চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রেষের আদর্শ কীর্তনে এত আবেগময়তা 
অন্য কবির কাব্যে স্ছুর্পভ-_ 

“ধু, কি আর বলিব আমি। 
মরণে জীবনে জনমে জনমে 
প্রাপনাথ ছইয়ো তুমি ।” 

_শুধু এই জন্মেই নয়, যতবার আসব ঘাব, বত জন্ম হবে, তুমি-ই আমার 
এককাত্র প্রিয় থেকো। 

জানদাঁদ ও গোবিন্দদাসের রাধা পরিকল্পনার মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতাক্ষ 
রাধাভাবের ছবি ছিল। তার ফলে এদের পদাবলীর মধ্যে প্রচতন্যোর গ্রতাক্ষ 
প্রভাব পড়েছে। আবার গৌরাজবিষয়ক পদ্কেও সচেতনভাবে রাধারধলীলার 
ছাচে ঢালবার চেষ্টা করেছেন এই সমস্ত কবিরা। 

জ্ঞানদান ও গোবিদ্ধদাসের কাৰ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব থাকার ফলে 
রাধারুষের প্রণয়লীলার মধ্যে ষে লৌকিক দিক ছিল, সেদ্িকটি সহজে নজরে 
পড়ে না। জানদামের পদাবলীতে দেখি রাধারুফেের প্রণয় শুরু হয়েছে বাল্যকাল 
থেকেই । এই লীলা চিত্রিত করা সম্ভব হয়েছে শ্রচৈতন্যের আধ্যাত্মিক ভাবরূপের 
প্রতিফলনের জন্য । এ শ্রেনীর প্রেমাম্বাদন লৌকিক নরনারীর পক্ষে অস্বাভাবিক। 
জানদাস ও গোবিন্দদীসের পদাবলী যেখানে সার্থক, সেখানে আধ্যাত্মিকতা 


ভূমিকা ১৭ 
প্রকাশ পেয়েছে; কিন্ত যেখানে কাব্য হিসেবে ৪ হয়নি, সেখানেও 
আধ্যাত্মিকতার ইংগিত পাই। 

অপরদিকে প্রাকৃ-চৈতনাযুগের রচনায় যেখানে কবিতা অসার্থক, সেখানে 
প্রারকত প্রেমের ইংগিতটুকু পাই-__-য! চৈতন্যপরবর্তা পদাবলীর ধারায় নেই। 

চৈতন্যপরবর্তী বুগে রাধারুফের প্রণয়কাহিনী বর্ণনায় কিভাবে শ্রীচৈতন্যের 
প্রত্যক্ষ গ্রভাব লক্ষ্য কর! যায় সে সম্বন্ধে হু-একটি উদাহরণ দেওয়! যেতে পারে। 
গোবিন্দদাস বর্ণনা করেছেন-__ 


“বৈঠলি তকতলে পন্থ নেহারয়ি 
নয়ানে গলয়ে ঘন লোর। 
রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি 


তুয়াভাবে তরু দেয় ক্রোড়।” 
এখানে শ্রীকফণের পূর্বরাগের বর্ণনা করতে গিয়ে ভ্ীচৈতন্যের দিব্যোম্মাঘের 
চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। 
ক্রীরাধার বিরছের দশ দশ! চিত্রিত করতে গিয়ে গোবিন্দদধাস প্রচৈতন্যের 
কথা বিবৃত করেছেন । শ্রীরফের অনর্শনে রাধা প্রায় যৃছ্িতা হয়ে পড়তেন ঘখন, 
তখন সখীর! শ্রীরাধার কানে বারবার শ্তামনাম শুনিয়ে জান ফিরিয়ে আনতেন। 
ৰিরহজনিত শোকে মৃতপ্রায় রাধার এই ধিব্যোম্মা্দ অবস্থ! গোবিন্দদধাস তার পদে 
চিত্রিত করেছেন, শ্রীচৈতন্যের সেই ভাবমূছিত নীলাচলবাসের সময়কে স্মরণ 
'করে। ঠিক এমনি করেই ত্বরূপ, গোবিন্দ ইত্যাদি পার্খচরগণ ্রচৈতন্তের 
দ্িব্যোশ্থাদ অবস্থায় জান ফিরিয়ে আনতেন কষ নামের হারা। 
জানদাসের পদেও শ্রীচৈতন্তের চিত্ররূপ পাইস্” 
“আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়। 
পদ আধ চলে আর পড়ে মূরছিয় ॥ 
রবাব খমক বীণা হুষিল করিয়া । 
প্রবেশিল বৃদ্ধাবনে জয় জয় দিয়া! ॥” 


১৮ বৈষ্ৰ পদাবলী 


রাধার অভিসার বর্ণনা গ্রসঙ্গে গোপন যাতআজার কথা বিশ্বৃত হয়ে রাধাভাঁবে 
ভাবিত শ্রীচেতন্য খন বাসস সহযোগে সঙ্গীঘলকে নিয়ে নগরকী তঁনে বের 
হতেন এবং ভাবাবেগের আতিশয্যে সঙ্গীসাথীদের গায়ে হেলে পড়তেন-কৰি 
অজ্ঞাতসারে সেই চিন্রই এঁকেছেন। বাধার অতিপার কখনও এ ত আড়গবর- 
সহযোগে প্রকাশ্তভাবে ঘট সম্ভব নয়। কিংবা মাথুরের পদে রাধার ষে 
চরম অবস্থার কথা জানদাস বর্ণনা করেছেন সখীর মাধ্যমে, তা সম্পূর্ণভাবে 
শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যোশ্নাদ অবস্থার শেষ পর্যায়ের কথাই স্মরণ করিয়ে 
দেয়__ 

“খেনে মূরছিত খেনে হাস। 

খেনে তনি গদগদ ভাস ॥ 

উঠিতে শকতি নাহি তাব। 

জীবন মানয়ে ভার ॥” 

এবার আমরা বৈষ্ব সাহিত্যের চারজন প্রধান কবির কবিকৃতির বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে আলোচনা! করতে পারি। চণ্তীদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন-__ 
শচণ্তীদাস সহজ ভাষার, সহজ ভাবের কবি। তিনি যেসব কৰিত! লেখেননি, 
তার অন্যই কবি। অর্থাৎ তিনি এক ছত্র লেখেন আর পাঠককে দিয়ে দশ ছত্র 
লিখিয়ে নেন।* তাই মনে হয় চণ্ীদাসের প্রধান এবং শ্রেষ্টগুণ সরলতা! 
এঁকেই আলংকারিকেরা বলেছেন প্রসাদগুণ। কবি প্রাণের গভীরতম আফুতিকে 
সরলতম ভাবায় প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীকালের অনেক কবি সরঙ্গভাবে 
লেখার চেষ্টা করেও এতখানি নার্থকত! লাভ করতে পারেননি । চতীধান 
অতি সামান্ত সরল লহজ কথায় একেকটা ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন । এটা সাবা 
কবিপ্রতিভার পরিচয় নয়। যেমন-- 
“এঘোর যাষিনী মেঘের ঘটা কেনে আইল বাটে। 
আঙিনার কোণে ঝুয়া তিডিছে দেখিয়া! পরাপ ফাটে ॥ 

উত্তীধাসের দ্বিতীয় গু রীতিধর্থিতা ও চিঅধর্সিতা। স্বয় কথায় চতীষাদ 


ভূমিক৷ ১৯ 
একেকটি চিন্ব ফুটিয়ে তুলেছেন, যা জীবন্ত হয়ে ভেসে ওঠে। যেমন রাধিকা! 
যখন যমুনার তীরে শ্তামকে দেখে তার রূপের কথা ভেবে একা বসে বসে কাদছেন, 
ওখনকার ভাবতম্ময়তার চিত্ত চণ্ীদ্াস অপূর্ব বাঞ্জনার ছার] ফুটিয়ে তুলেছেন_ 

“নিজ কর পর রাখিল কপোল 
মহাঘোগিনীর পারা। 
ও ছুটি নয়ানে বহিছে সঘনে 
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা] ॥ 
চত্ীদাস যেখানে আদর্শ প্রেমের কথা বলতে চেয়েছেন, সেখানে তা তত্ব হয়ে 
প্রকাশ পেয়েছে, কাব্য হয়ে ওঠেনি । কিন্তু পূর্বরাগের চিন্বাঙ্কনে কবির বর্ণনা 
বহু জায়গায় আমাদের মনে ছবির মতো] গেঁথে থাকে । চত্ীদাসের মতে, প্রেম 
কঠোর লাধনা ৷ হৃদয়ের তৃলাদণ্ডে মেপে দেখলে প্রাণের চেয়ে প্রেম হলো! 
অধিক। বিদ্যাপতির কাব্যে ভাষার মাধুর্য বর্ণনার সৌন্দর্ঘ পাই, চণ্তীদাসের 
কাব্যে আবেগের গভীরতা পাই ) রবীন্দ্রনাথের মতে, গতি ও উত্তাপ যেমন একই 
শক্তির তিম্ব অবন্থা, বিদ্যাপতি এবং চণ্ভীাসের কবিতায় প্রেমশক্তির সেই রকম 
ছুই ভিঙ্নরূপ দেখা যায়। বিস্তাপতির কবিতায় প্রেমের নৃত্য এবং চাঞ্চলা, 
চত্তীদবাসের কবিতান্ন প্রেষের তীব্রতা, দাহ এবং আলো । চণ্তীদাম বলেন, গ্রে 
ছুখ আছে বলেই প্রেম ত্যাগ করবার নয়। প্রেমের যা কিছু হুখ সমস্তই হুঃখের 
যঞ্্রে নিড়ে নিয়ে বের করতে হয়। বৈষ্বের ধর্ম ভালবাসার ধর্ষ। তাতে 
মুগ্ধ হয়ে সৌন্দর্যতত্বজ্ঞ চণ্তীদাস সৌন্দর্যের আদর্শ বেঁধে রেখেছেন । শুধু বাধার 
দেছের লাবণ্য বর্শনাই নয়, কৃষ্ণের রূপযৌবন বর্ণনায়ও কৰি ক্বাভাবিক চারু 
দেখিয়েছেন। এই রূপলাবপ্যকে দেখে রাধার প্রেমের যে আতি, তাকে অপূর্ব 
কবিত্বপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন কবি। শ্যামের নাম শুনেও রাধা কাতর-_ 
. সই কেবা শুনাইল শাম নাম। 
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো 
আকুল করিল মোৰ প্রাণ । 


২৯ বৈষব পদাবলী 


এই অবস্থাকে উপ প্রয়োগের নৈপুণ্যে আরও জীবন্ত ক'রে তুলেছেন কবি-- 
“কপোত পাখরে চকিতে বাটুল 
বাজিলে যেমন হয়।” 
চণ্তীাসের রাধা! এক অপরূপ হ্যঠি। রাধার পূর্বরাগের সঞ্চার হয়েছে বংশী- 
ধ্বনিতে । তার মন তখন পরিণত, প্রেমে সে প্রৌঢ়া। সে কিশোরী নয়। 
“নহুলী' যৌবনও নয়, সে পূর্ণ ঘৌবনা রাধিকা । তাই রাধা প্রেম সাধনায় নিমগ্ন । 
এই কক্ছনাধনায় রাধ! যেন প্রাকৃত জগৎ থেকে অপ্রাকত লোকে প্রয়াণ করেছে-_ 
“সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে 
ন! চলে নয়ানতার]। 
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে 
যেমতি যোগিনী পারা! ॥” 
কের দ্বিক থেকেও পূর্বরাগে কম আতি প্রকাশ পায়নি। সবল সথার কাছ্ছে 
বাধাকে পাবার আকুলতায় ক বলেছেন__ 
“মরি কোন্‌ বিধি আনি সুধানিধি 
থুইল রাধিকা নামে ॥” 


রাধা প্রেমের আতিতে রষের সঙ্গে একদেছে লীন হয়ে যেতে চায়। রাধা 
ৰলছে, কফ যদি আমার অঙ্গে মিশে যেত, তাকে আমি হৃদয়ে রেখে দিতাম, 
কাজল হলে চোখে দিতাম, ফুল হলে খোপায় দ্বিতাম, চন্দন হলে সার! অঙ্গে 
মাখতাম। কিন্তু এ প্রেমের রূপ দেহতেই পরিসমাপ্তি লাত করেনি, দেছাতীত 


প্রেমে উদ্নীত হয়েছে-_ 
“বন্ধুর লাগিয়! ঘোগিনী হইব 
কুগল পরিব কানে ।” 
এ প্রেম তে] দেহকে চায় নাঃ এ প্রেম চায় একাত্মমনে লাধনা। এ প্রেম 
শুধু চাতক পাখীর মতো! হাহাকার করে নাঃ এ প্রেম বলে- 
“বধু কি আর বলিব আমি। 
জীবনে বরণে জনমে জনষে 
প্রাপনাথ হইয়ে! তুমি ৪” 


ভূমিকা! ২৯ 


এই তিন ভুবনে তার নিজের বলতে কেউ নেই, তাই কৃষের চরণেই তার 
আত্মসমর্পণ ও আত্মবিন্মরণ। 
চণ্তীদাসের কবিতার সম্যক স্ফৃতি ছঃখবিরছের বর্ণনায় । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
বিষ্ভাপতি বিরছে কাতর হয়ে পড়েন, চত্ীদাসের মিলনেও স্থখ নেই। চত্তীদ্বাস 
প্রেমকেই জগৎ বলে জেনেছেন। বিস্তাপতি ভোগের কবি, চণ্ডীদাস সহা করবার 
কবি। চত্তীদাস স্থখের মধ্যে ছুংখ এবং ছুঃখের মধো সখ দ্বেখতে পান। 
চণ্তীদাসের প্রেম “কিছু কিছু সুধা বিষগুপ আধা”। তার কাছে শ্যাম যে মূরলী 
বাজান, তাও বিষাম্বতে একত্র ক'রে। তাইতো! তাদের মিলনে “ছ'্ছ ক্রোড়ে 
ছু'ছ কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া” 
ক্ষণকালের মিলনের পর যে বিচ্ছেদ তাকে বলে আক্ষেপান্থরাগ । 
আক্ষেপান্ছরাগের পদরচনায় চশ্তীদাস সমান মুক্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন । 
এই পদগুলিতে রাধার অস্তর্দাহের আতি অত্যন্ত সংযত সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় 
প্রকাশ পেয়েছে । যেমনণ-_ 
“কে বলে পিরীতি ভাল। 
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া 
কাদিতে জনম গেল ।” 
বাধার গ্রেমাস্থরাগের ব্যাকুলতাও ছুঃখের মধ্যে । ছুঃখের গভীরতা দিয়ে কবি 
রাধার প্রেমের গভীরতার পরিষীপ করেছেন। নিজের হদয়কে-_ 
“যত নিবারয়ে পায় নিবার না যায় রে। 
আন পথে যাই সে কাুপথে ধায় রে ॥” 
এই আক্ষেপকে এবং কৃষের সঙ্গে সামস্সিক মিলনের পর সাময়িক বিচ্ছেধ, তাকেই 
রাধ! প্রকাশ করেছেন এবং সমস্ত জগতের প্রতি তার মন যেন বিরূপ হয়ে 
উঠেছে। এই আক্ষেপানুরাগ কত সহজভাবে কত সরল কথায় কি গভীর 
ব্জনায় প্রকাশ পেয়েছে 
“কামনা করিয়া সাগরে ষরিব সাধিব মনের সাধ! । 
মরিয়া হইব নন্দের নন্বন তোমারে করিব রাধা ॥ 
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পিরীতি করিয়! ছাড়িয়া যাইব রহিব কাস্ব তলে। 
ত্রিভঙ্গ হুইয়! মূরলী পূরিব যখন যাইবে জলে ॥ 
মূরলী শুনিয়! মৃরছ! হইবে সহজে কুলের বালা। 
চত্তীদদাস কছে তবে সে জানিবে পিরীতি কেমন জাল ॥ 
চণ্ডীদাস প্রেমের কবি সত্য, কিন্তু তার প্রেমের চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছে ছুঃখের 
অশ্র। কবির কথায় “পিরীতি রসের রসিক নছিলে কি ছার জীবনে তার”। 
আবার বলছেন “পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে পিরীতি গড়ল কে”। 
চণ্ডীদাসের এই “পিরীতি' শব্দটির কম্ননীয়তা এবং মাধুর্ধ প্রস্মোগনৈপুণ্যের চাতুর্ধে 
আরও মনোরম হয়ে উঠেছে । কবি বহুস্থলে পিরীতিকে আহ্বান করতে গিয়ে 
বিষাদের হাছাকারে তাকে মিলিয়ে দিয়েছেন__“মধুর বলিয়া যতনে খাইনু 
তিতায় তিতিল দেঁ।” প্রেমের ম্াদকতায় রাধা বিহ্বল হয়ে পড়ে কষেঃর 
বিমুখতা দেখে আক্ষেপ প্রকাশ করেছে__ 
“কি মোছিনী জান বধু কি মোহিনী জান। 
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা ছেন ॥” 
এই প্রেমের আতি বহু কবিতাক্স প্রকাশ পেয়েছে। পঞ্চেক্রিয়কে দ্ধ করেও 
রাধা শ্ামের অনুভব থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। কালে! কিছু দেখলেই বা শুনলেই 
কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে তার। এই প্রান্তিতেও স্থখ নেই-_ 
“এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে। 
ন। জানি কাঙ্র প্রেম তিলে জানি টুটে ॥* 
চণ্তীদাসের এই প্রেম নরনারীর হৃদয়ান্থভৃতিকে আশ্রয় ক'রে রাধাকের মাধ্যমে 
প্রকাশ পেয়েছে সত্য, কিন্ত ত1 শেষ পর্ধস্ত মানবের জয়গানে পর্যবসিত হয়েছে-- 
“শুনহ মানুষ ভাই. 
সবার উপরে মান্থধ সত্য তাহার উপরে নাই।” 
ললিতা ও বিশাখা লধীঘয় চতীদাদের কবিকল্পনায় সি । যেমন দেখি 
কালিদাসের শকুদ্তলায় ছুই সখী। চত্ডীদাসের কবিপ্রতিভার ব্বত্ছূর্ত বিকাশ 
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হায়ের গভীরতম স্তর থেকে উৎসারিত। তাই তার প্রকাশও এত সহজ এবং 
সরল। বাঙালীর প্রাণের কাছে তার আবেদন এত গভীরভাবে পে ছেছে বলেই 
তিনি বাঙালীর এত প্রিয় কবি। 

চৈতন্ত-পরবর্তী কবিদের কাব্যরচনার অন্তরালে যে প্রেরণা ছিল, তা 
শ্রীচৈতন্তের ধর্মবিশ্বান ও জীবনের প্রেরণা । কিন্তু বিছ্াপতি টৈতন্ত -পূর্ববর্তী 
কৰি বলে ম্বাধীন কবিপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে কাব্য রচনা করেছেন । তার ওপর 
ভাগবতের খানিকটা প্রভাব পড়েছে বটে, তবুও কবিস্ফৃতির প্রকাশই সহজে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে, পেছনে কোনও ধর্মের তত্ব নেই। 

চৈতন্য-পরবর্তী কবির! সবাই ছিলেন বৈষ্ণব এবং এই ধর্মবিশ্বাসের আওতায় 
থেকে তারা পদ্ম রচনা করেছেন। এর ফলে রাধাকৃষ পদাবলী বা গৌরাজ 
বিষয়ক পদ ভিক্ন তারা আর কিছু রচনা করতে পারেননি । কিন্তু বিছ্যাপতি 
শুধু রাধারুষ্ের পদই লেখেননি, অন্ান্য গ্রস্থও রচনা করেছেন। যেমন, কীন্তিলতা, 
কীতিপতাকা ইত্যা্দি। এর থেকে সহজেই মনে হয়, তার মধ্যে অবিমিশ্র 
বৈষবতার প্রেরণা কার্ধকরী ছিল না। শুধু কৃষ্ণের প্রতি বিষ্ভাপতির অস্থরাগ 
ছিল না, ছূর্গা, মহাদেৰ প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতিও তিনি স্বীয় হৃদয়ের ভক্তি 
নিবেদন করেছেন। কিন্তু বৈষবেরা শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কারোর কাছে মাথা নত 
করেননি । 

বিভ্ভাপতি যে পদ রচন| ছাড়! অন্তান্ত বহু গ্রন্থার্দি রচনা করেছেন, এর ছারা 
তার আআনের বিচিত্রতা ও গভীরতা! লক্ষ্য করা যায়। পাঞ্ডিত্যের বিচারে যেমন 
কষ্দান কবিরাজ, তেধনি বৈচিত্রের বিচারে বিষ্তাপতি অতুলনীয় । 

বিভ।পতি রাজসভার কবি। রাজমতার পরিবেশ অবিমিশ্র ভক্তের পরিবেশ 
নয়। তাই ভক্তহৃদয়ের ত্বতঃস্ফুর্ত প্রকাশের চেয়ে এখানে বাজকর্মচারীদের 
আনন্দবর্ধনের জন্ত বুদ্ধিদীপ্ত বাগ-তঙ্গির পরিচয় তার রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। 
কবিত্বের ঘতই উচ্চম্ার্গে তিনি আরোহণ করুন না কেন, এই চটুলতা রাধা- 
কফ প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। অলংকার শান্বের বিধিনিষেধ 
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তিনি পদে পদে ধেনে চলেছেন বটে, এই নিষেধ মানার মাপ] পথেও তিনি 
কবিপ্রতিতার উচ্চতম বিকাশ দেখিয়েছেন । এই স্বাধীন কবিপ্রেরণার বশবর্তী 
হয়ে বিষ্তাপতি পদ রচনা! করেছেন বলেই অনেক ক্ষেত্রেই পৃথিবীর মালিম্ত থেকে 
উধের্বে অধ্যাত্বস্তরে যেতে পেরেছেন। তাই বিগ্যাপতির ক্ষেত্রে রাধাকফকে 
বাদ দিয়েও লৌকিক নরনারী হিসেবে পদগুলিকে আম্বাদ করা যায়। কিন্ত 
চৈতন্ত-পরবর্তী বৈধ কবির! আধ্যাত্মিক স্তরে উঠেই পদ রচনা করেছেন ব'লে 
কবিপ্রেরণার পেছনে ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব রয়েছে। অলৌকিক রসের আম্বাদনই 
তদের লক্ষ্য! 

বৈষ্ণব কবিতায় দেখা যায়, রূপকে স্বীকার ক'রে নিয়ে অপরূপকে আস্বাদন । 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমকবিতাতেও দেখা যায় এই একই রীতি। তাই বৈব 
প্রেমকবিতার সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমকবিতার মিল রয়েছে। বিস্তাপতির 
রচনাতেও এই রূপের আধারে অরূপের মধুপান লক্ষ্য করা যায়। এদিক দিয়ে 
বিস্তাপতি সার্থক প্রেমের কবি। আবার ঘেখানে লৌকিক সীমাকে অতিক্রম 
করেছেন কবি, সেই অলৌকিক স্তরে গিয়েও বৈফব কবিতার সঙ্গে বিদ্ভাপতির 
কবিতার একট! মিল খুজে পাওয়া যায়। এর ফলে বিষ্ভাপতির মধ্যে বৈষ্ণব- 
প্রাপণতারও প্রমাণ ষেলে। 

তাব-সম্মিলন শ্রেণীর পদ্দরচনায় বিদ্যাপতি পথপ্রদর্শক । কিন্ত নিছক 
কবিপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে এবং যথার্থ বৈষব না হয়েও বিভ্ভাপতি যে স্তরে 
পৌছেছিলেন, চৈতন্ত-পরবর্তা পদকাররা আধ্যাত্মিক প্রেরণার বশবর্তী হয়েও 
সেই স্তরেই পৌছেছেন। তাই একদিকে যেমন প্রীচৈতন্তদেব, অন্তদিকে তেষনি 
গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিরা বিষ্ভাপতির পদাবলী আস্বাদন করেছেন। 

অভিসার, মাধুর ও ভাব-সশ্মিলন পদরচনায় যখন বিস্ভাপতি পাধিব মালিন্ত 
থেকে আধ্যাত্মিকতার স্তরে পৌঁছেছেন, সেই সব পদগুলিতেই পরবর্তা ধারার সঙ্গে 
ভিনি ঘেন ফেতু রচনা! করেছেন এবং আমাদের বিশ্বাস প্ীচৈতন্তদেব বিভাপতির 
এই শ্রেমীর পদ্দাবলী-ই আম্বাদ করতেন। বয়ঃসন্ধি শ্রেণীর পদ রচনায় তিনি 
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মার্থকত! দেখালেও বৈষ্ণব সাধকের! যে এই শ্রেণীর কবিতা আম্বাদদন করতেন 
না, তা অনায়াসে বল! যায়। অলংকার শান্ের যখাধথ রীতি মানতে গিয়ে 
বিন্যাপতি ক্ষপিক বিরহের বর্ণপায় কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি বটে, কিন্তু মাথুর 
বিরছে সমস্ত বিধিবদ্ধতাকে লঙ্ঘন ক'বে স্বাধীন কবিপ্রতিভার স্পর্শে তা ভাম্বর 
হয়ে উঠেছে। এসব ক্ষেত্রে তিনি গোঁড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে এক পংক্তিতে 
আসন পেয়েছেন । 

মাথুর বিরছে বিগ্যাপতি সমস্ত কবিরীতিকে অতিক্রম ক'রে মর্মস্থল থেকে 

্বতন্ফর্ত ভাবপ্রকাশের আকৃতিতে কবিছের কৈলাস শিখরে উঠেছেন । বিভ্তা- 
পতির রাধা রুষ্ের বিচ্ছেদ ক্ষণমান্্রও সইতে পারতেন না। ₹ফের সঙ্গে বিচ্ছেদ্দের 
আশংকায় রাধিক1 তার বক্ষে বসন, চন্দন এবং হার পরতেন না । মিলনে ধীর 
এমনি আগ্রহ, বিচ্ছেদের আশংক! ধার এত প্রবল, সেই রাধিকার প্রিয়তম কষ 
আজ কত নদী গিরির ব্যবধানে অবস্থান করছেন-_ 

“চির চন্জন উরে ছার না দেলা 

সো! অব নদীগিরি আতর গেল1।” 
রাধিকার এই ছু'খ সীমাহীন । কষ বিরহে রাধা ষেন সম্পূর্ণ নির়লম্ব অবস্থায় 
অধিষ্ঠিত 

“শৃন তেল মন্দির শুন তেল নগরী । 

শৃন ভেল দৃশদিশ শূন তেল সগরী ॥” 
একট! অতীন্ত্রিয় মিলনের দিব্যানন্দ লাভের ব্যঞ্জনা! ভাব-সশ্মিলনের পদগুলিতে 
মিলনানন্দের রসসঞ্চার করেছেন। শ্রীমতী যেন দীর্ঘ বিরছের তপন্তায় তার 
প্রেমাম্পদকে চিরদিনের জন্ত অন্ভরলোকে লাভ করেছেন। আর তার উদ্বেগ, 
লোকভয়, বিরহ কিছুই নেই। তিনি যেন শান্ত, সমাহিত চিদানন্মময় অবস্থা 
প্রাণ্ড হয়েছেন। “কি কব রে সখী আন্গুক আপন্দ ওর। 

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ।” 

শ্ীৰতী তপন্ডার অনলে দৈহিকতাকে লোপ পাইয়ে বিদেহী প্রেমের দিষ্যানন্দে 


২৬ বৈধব পদাবলী 


আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই এখন মদনের পাচবাণ লাখবাণই হোক, আর লক্ষ 
কোকিল ভাকুক, তাতে শীমতীর চিত আকুল হয় না। 

বিষ্তাপতির রাধার আত্মিক মিলন এত গভীর ভাবসম্দ্ধ এবং সথকৌশল-্রযদ্ব 
যে যখন শ্রীরাধা বলছে-_সখী, আমি গত রজনী কি ভাগ্যেই না! অতিবাহিত 
করেছি! কেননা আমি স্বপ্নে আমার প্রিয়তমের টাদমুখ দেখেছি, আমার জীবন- 
যৌবন সমস্তই আজ চরিতার্থ। সমস্ত সংশয়ের কুছেলিকা, হুঃখের ঘনঘটা কেটে 
গিয়ে দশদিক আজ প্রসঙ্গ-_ 

“আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু 
আনু মঝু দেহ ভেল দেঁছা। 
আজু বিহি মোহে অহ্ৃকৃল হোয়ল 
টুটল বহু" সন্দেহা ॥ 

তা না ছলে আমার গৃহ, আমার পরিজন কোনও কিছুরই তো সার্থকতা নেই। 

এসব থেকে মনে হয়, কবি বিগ্ভাপতির মধ্যে বিধিবদ্ধ বৈষবধর্ম অপে্া 
স্বাধীন কবিপ্রতিভার ক্ষতি দেখা যায়। তবে এটাঁও সত্য যে এই প্রেরণা 
আধুনিক কালের মধুদ্থদন-ববীন্দ্রনাথের মতো! নিছক কবিপ্রেরণাঁও নয়। এর 
পেছনে যে বৈষ্বপ্রাণতাও ছিল তার উল্লেখ আগেই করেছি। মাধবের প্রতি ষে 
আন্তি প্রকাশ পেয়েছে, প্রার্থনাঁবিষয়ক পদাবলীর মধ্যে, যে বিশ্বাস ও একাস্ত 
নির্ভরশীলতা প্রকাশ পেয়েছে, তাকে বৈফবপ্রাণতা না ব'লে নিছক কবিপ্রেরণা 
বল! ঠিক নয়। এই বৈষ্ণবপ্রন্ণণতা বিষ্ভাপতি পেয়েছেন খানিকটা জয়দেবের 
কাছ থেকে । রাধাকুষ প্রণয়লীলার কাহিনী জয়দেব পেয়েছেন পুরাণ ভাগবত 
থেকে । তাই বিগ্াপতিকে বৈষ্ণবধারার বাইরে স্বতন্ত্র ক'রে রাখা চলবে না। 

এবার আমর] চণ্ডীদাস ও বিষ্যাপতির ভাবশিষ্ জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের 
কবিক্কতি নিয়ে আলোচনা করতে পারি। 

জান দাসের পদাত্বাদন করতে গিয়ে প্রথম থেকেই মনে হয়, ছুটি অনিন্যযনুন্দর 
শিশু কিতাবে ক্রমশঃ কিশোরকিশোরী হ'য়ে ওঠে, তারপর যৌবনে পদার্পন ক'রে 


ভূমিকা ২৭ 
রচন়্িতার উদ্দেস্ট সিদ্ধ করে। জ্ঞানদাস শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা করেছেন সেই বাল্য 
অবস্থা থেকে, যে রূপের অবলম্বনে ভাবী রসবতী নায়িকার প্রেম-বিহ্যলতার 
ইংগিত পাওয়া] যায়। 

“চল ঢল কোবিত কাঞ্চন তন্থ গৌরী । 

ধরণী পরিছে.নব যৌবন হিলোলি ॥” 
বালিকা রাধিকা তখনও শৈশবস্থলভ ক্রীড়ায় মত । অন্যদিকে কফ তার 
গোপদখাদের নিয়ে মন । 

যৌবনপ্রাপ্তা। যমুনাপথে যেতে যেতে এক রসিকরাজকে দেখে 

জ্ীমতীর মনে বিকার জন্মেছে । শ্রীমতীর অন্তরে ঘে অদম্য কলরোল চলেছে, তা 
বাইরে প্রকাশ করা যায় নাঁ; অথচ ক্রমশঃ যেন বহির্জগৎ সম্পর্কে উদাসীনতা দেখ 
দিয়েছে। একটা অর্ধচচেতন অবস্থার মধ্য দিয়ে নবপ্রেষের অংকুরকে শ্রীরাধা 
সঙ্জীবিত করছেন। সথিগণ কোনও কারণ খুঁজে পায় না রাধার এই অভিনব 
চিন্তবিভ্রাস্তির। সংক্কারবশে তারা ভাবে একাকিনী যুবতী রূপসী বোধহয় কোনও 
অপদেবতার দৃ্টিকোপে পড়েছে যমুনার পথে । কিন্ত জানদাস এর প্রকৃত কারণ 
জ্বানেন। অবশেষে শ্রীমতীর বাকান্ষরণ হয়__ 

“রূপের পাথারে আখি ডুবি সে রছিল। 

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ।” 
সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধার জাতিকুল মর্ধাদার কথা মনে পড়ে। কুলবতী সতী হয়েও 
তার বর্তমান অগ্রতিরোধনীয় চিভতবিকার দ্বারা সে থে পিতৃকুল এবং স্বামিকুলে 
কলঙ্ক লেপনে প্রয্মাী হয়েছে! এমনিভাবেই একসময় শ্রীরাধার আত্মসচেতনতা 
ফিরবে আসে সামাজিক পরিবেশে । কিন্তু পুষ্পশরের আঘাত রাধাকে সমাজ, 
সংসার, প্রিয়জন মুহূর্তের মধ্যে ভুলিয়ে দেয়। শ্রীমতী কোনোগ্রকারেই নিজের 
মনকে নিরম্ত করতে পারে না। রূপমৃদ্ধা বাধা বলে-_ 

“রূপ লাগ্রি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর। 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর । 
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হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। 

পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাদ্ধে।” 
গুরুজনের কটাক্ষ ইংগিতে সচেতন হয়েও প্রীরাধা হ্যামনাম় শ্যামবরণ প্রসঙ্গে 
চিন্তচাঞ্চল্যকে সংঘত করতে পারে না। শ্রীরাধ! ধার সাধনায় মগ্ন সেই কৃষঃ 
এমন নিষ্ঠুর হয়ে রইলেন কেন? রাধা! জীবনে বৈপরীত্যষয় ফলশ্রুতি দেখে নিরাশ 


হয়ে বলেছে-_ 

“হৃখের লাগিয়া এ ঘর বাধিদ্থ 

অনলে পুড়িয়! গেল। 
অমিয় সাগরে মিনান করিতে 
সকলি গরল ভেল ॥” 
চণ্ীদানের কবিতায় যেমন ভাবের কথাই প্রধান স্থান অধিকার করেছে, 
জ্ঞানদদাসের কবিতাতেও বর্ণনার প্রাঞঙ্জলতা এবং শ্বতাবোক্তি অলংকারের দ্বার! 
অন্তরে গভীরতম অন্ুভৃতি প্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় আছে। 
অলংকাবের সাহায্য. না নিয়ে এবং ভাবার ফেনিল উচ্ছ্কাসকে বর্জন ক'রে জানদাস 
তাঁর কাব্যে বিভিক্ন অনুভূতিকে বিভিন্ন পরিবেশে চিত্তের আকুলতাকে অর্মম্পশী 
ক'রে প্রকাশ করেছেন । সেজন্ত পূর্বরাগ, আক্ষেপাহ্ছরাগ এবং নিবেদনের পদে 
জানদাসের কাব চরমোৎকর্ধ দেখা যায়। গোবিন্দদাসের পূর্বরাগের পদ্দগুলিতে 
প্রতি পদে যথেষ্ট শিল্পচাতুর্ধ ও নূম্ব অলংকারের সমাবেশ থাকলেও জ্ঞানদাসের 
পদের মত তা ভাবগভীরতায় সহজেই মর্ম্পর্শা হয়ে ওঠেনি । জানদাসের পূর্ব- 
রাগের পদ অতিলহজেই'মনের তস্ত্রীতে আঘাত করে। কিন্তু গোবিন্দদাসের পদ 
আন্বাদন করবার জন্ত ছন্দে, অলংকারে, ভাষা ও শিল্পকৌশলে হুদ্ঘ জান থাকা 
দরকার । 
জানদাসের আক্ষেপান্থরাগের পদগুলিতেও প্রাঞ্জল ভাষায় অন্তরের 

গভীরতাটুকু প্রকাশ পেয়েছে... 

“শিশুকাল ছৈতে বন্ধুব নছিতে 

পরাণ পরাণ নেছ!। 
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না জানি কি লাগি কে! বিধি গড়ল 
ভিন তিন করি দেহা ॥” 
নিবেদনের পদে জানদাম গোবিন্দদাসকেও ছাড়িয়ে গেছেন-- 
“তুয়া অনগরাগে হাম তৃয়াময় দেখি । 
জানধাস প্রীগৌরাজকে অবলম্বন ক'রে বাধারফ্প্রেমলীলা আতম্বাদ করতে 
চেয়েছেন। পরিপূর্ণভাবে রাধার ভাবতগ্ময়তার নির্ধাসে প্রীচৈতদ্ত কারামযর 
হয়েছেন । 
পদরচনায় কোনও কাছিনী বিবৃত করতে গিয়ে ঘটনার উপস্থাপনায় কবি 
অপূর্ব ক্কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অনির্বচনীয় সৌন্বর্কে কত সহজভাবে 
প্রকাশ করতে পেরেছেন জ্ঞানদাসের মত স্বভাব কবিরাই। অলংকার সঙ্ফাতেই 
কোনও রচনা শ্রেষ্ঠ হয় না। তাই কবি জ্ঞানদাস গোবিদ্দদাসের মত না 
হলেও শুধু কাবাদেছের নয়+ একেবারে অন্তরের সঙ্গে জনিবার্ষভাবে যুক্ত করে 
অলংকার প্রয়োগ ক'রে পৌষ্ঠব সাধনে প্রয়্াসী হয়েছেন। অলংকারকে পদের 
প্রতিপাস্ঠ বিষয়ের বাহন ক'রে তোলবার এমন নিধু*ত নিপুপতা জানদাসের ছিল 
বলেই পদকর্তাদবের যধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভাধর হয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যে 
তিনি স্থায়ী আসনের অধিকারী হয়েছেন। 
বিভ্াপতির পদ্দের উল্লাম বা! সন্ভোগরূস ও চণ্তীদাসের বিরহের বস এক 
সঙ্গে আত্মসাৎ ক'রে জ্ঞানদাস আপন মৌলিকতা রক্ষা! করেছেন। ভাবসশ্মিলনের 
পদে কি গভীর দৃঢ়তা, কত আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে, যখন শ্রীমতী 
বল ছে.” 
“বধু ছে আর কি ছাড়িয়া! দিব। 
এ বুক চিরিয়! যেখানে পরাণ 
সেখানে তোমারে থোব । 
জানঘাসের ষাধুর বর্ণনা শ্রীতীর অশ্রধারার এক একটি স্বচ্ছ মৃক্তাবিন্দু। 
সেদিনের রাধার অবিশ্রান্ত. অশ্রর ঢেউ নধুরার পাধষাপগ্রাচীরে ব্যাহত হয়ে 
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ফিরে আসে এবং তার সেই ব্যর্থ হাছাকার জানদাসের হদয়রসে আপ্লুত হয়ে 
বাঙালীর বিরহীমনের শাস্বতলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতিছ্‌ঃখেই ভ্ীমতী 
বলছে, মাধব তাঁর শপথভরক্গ করেছেন । আজ কাল ক'রে কতদিন যেগতহয়ে 
গেল. 


“দিবন দিবস করি মাস বরিখ গেল 
বরিখে বরিখ কত তেল। 
আওব করি করি কত পরবোধ 


অবজীব ধবই না পাব।” 
কাব্যবিচারে ভাবই যেখানে একমাত্র বস্ত নয়, বাচ্য অপেক্ষা বাচ্যের 
প্রকাশতঙ্গী যেখানে যথেষ্ট মূল্যবান, অস্নভূতির আকুলতা জ্ঞানদাঁস ও গোবিদ্দ- 
দাসের কবিতায় শ্বতঃশ্রুর্ভভাবে প্রকাশিত হলেও রচনাভঙ্গীর সঙ্গে আত্তরিক 
আবেগের লামঞ্রস্ত বিধানের ফলে উভয়ের পদদাবলশী যথেষ্টই রসোভীর্ণ 
হয়েছে। 
গোবিন্দ্দাসের কাব্য নিছক ভাবাকুল চিতের স্বতক্ফের্ড প্রকাশ নয়। 
“তিনি পরম ভক্ত বৈষব ছিলেন। কিন্তু প্রগাঢ় ভক্তিকে সংযত ক'রে শিল্লোচিত 
কবিধর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। ভাবানন্দকে বোধানন্দের সঙ্গে যুক্ত ক'রে পদ 
রচনাকে আর্টের পরধায়ে উন্নীত করেছেন গোবিন্মদধাস।” গোৌর!ঙ্গবিষয়ক 
পদগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, কাব্যের বছরের সৌষ্টব সাধনের নিখু'ত 
রূপটি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা কবি গ্রহণ করেছেন, ভাবোচ্ছাসে সব কিছু 
ভেসে যায়নি । যেমন-__ 
“চম্পক শোন- কুস্থম কনকাচল 
জিতল গৌরতন্থ লাবণি রে। 
উন্নত গীম সীম নাহি অন্থভব 
জগমনমোহন ভাঙ্গনি রে ॥&” 
গোবিন্দদা সচেতন কাব্যশিল্পী ছিলেন বলেই হয়ত সংস্কৃত অলংকারের প্রভাব 
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তার কাব্যে খুব বেশি লক্ষ্য করা যায়। বিস্তাপতির পদাবলীও লচেতন হাটির 
ফলম্বরপ। গোবিন্দদাস বিষ্তাপতিকে তীর কাব্যের গুরু ব'লে শ্রচ্ধ! করেছেন 
এবং ছন্দবৈচিত্রো, পদবিস্তাসের চাতুর্বে তাবপ্রকাশের কৌশলে এবং অলংকরণের 
সৌকুমার্ধে শিব্ত গোবিদ্দদাস গুরু বিভভাপত্িকেও কখনো! কখনো ছাড়িয়ে 
গিয়েছেন। “উপম! যদি কালিদাসন্ ছয়, তবে উতপ্রেক্ষা গোবিন্দদাসম্ত বলতে 
হয়।” গোবিন্গফাস বিগ্ভাপতির মতো! সম্ভোগের এবং উল্লাঘরসের কবি। 
“সৌনর্ধকে যদি নিরলঙ্বভাবে দেখা সম্ভব হয়, দ্েহবিমূক্ত তত্বগত সৌন্দর্কে 
রাধা চরিত্রের ওপর আরোপ ক'রে গোবিদ্দদাস কাব্যে রাধাচিন্ত্রের অবতারণা 
করেছেন । গোবিন্দ্গাসের জীরাধার 410867866 1388065 অর্থাৎ অনির্বচনীয় 
লাবণ্য একটা ভাববিগ্রহরূপে প্রতীয়মান হয় । গোবিন্দবাসের মানসতুলিকাতে 
রক্তমাংসের দেহধারী রাধার পরিকল্পনা লোপ পেয়েছে। অন্তরের অনন্ত 
সৌন্দর্লোক বহিমূর্খী হয়ে এক শ্রীরাধার রূপকল্পনায় কেন্্রায়িত।” 

বিভিক্গ অবস্থায় প্রেমের হৃক্ত্ব নিরূপণ করায় গোবিদ্দদাসের বেশিষ্য 
চরমোৎকর্ধতা লাত করেছে। কেবল প্রেমবৈচিত্াই নয়, প্রেমের অতলম্পর্শ 
গভীরতা যা জীবনের অগ্যু সব কথা ভুলিয়ে ঘেয়, গোবিদ্দদাসের কবিতায় 
তার সাক্ষাৎ পায়! যায়। 

কবির অভিসাবরের পদ্দরচনার বৈচিত্র্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রীক্মা- 
ভিসার, বর্ধাতিসার, হিমাভিসার, দিবাভিসার, জ্যোৎগাভিসার, বুশ্খটিকা ভিসার 
প্রভৃতি অসংখ্য পরিবেশের হুটি গোবিদ্বদাদ করেছেন। তার অতিসারের পদে 
মানবীয় এবং: ভগবৎপ্রেমের আকুলতার অপরূপ সমহ্বয় ঘটেছে। সমসাময়িক 
কবিদের তুলনাদ্ঘ গৌরচজ্দ্িকার পছরচনায় গোবিদদদাস সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব 
দেখিয্েছেন। “তিনি গ্রীচৈতন্তকে চোখে দেখেননি, কিন্ত গভীর অনুস্ভূতির সঙ্গে 
শিল্পধর্ষের অপরূপ খিল ঘটেছে গোবিন্দদীসের রচনায় । অলংকারপ্রিয়তার জন্য 
বিরছের পদে জানদাসের মতো গভীর আতি বা! আধ্যাত্মিক বাঞ্জনার প্রকাশ মাঝে 
মাঝে ঘটেনি বটে, কিন্তু মাধুর্য রসের লীলা! অবলঙ্নে বসবৈচিআোর হৃষ্টিকাধে 
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গোবিন্াল অধিতীয়। লংগ্কত লাছিতা এবং জয়দেৰ বিভাপতিনন অনুনক্বণ 
কৰির পক্ষে ঘটে থাকলেও অলংকরণের চারুত্ব সংগীতের খাভানে প্রাতভাঁসিত 
হয়ে মৌলিক কবিগ্রতিভার স্পর্শে, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় গোবিন্দদাসের কাব্যে 
আমরা পাই।” 

আষয়া আগেই বলেছি, পদাবলী সাহিত্যে অভিপারের পদ রচনা কষে 
যেসব পদ্কর্তাক শ্রেষ্ঠত্ব লাত করেছেন, গোবিদ্দদাসের নাম তাদের সর্বাগ্রে । 
“ঘে নায়িকা গবস্থখ বশীভৃত,হয়ে কাস্তকে নিজের কাছে আনয়ন করে অথবা যে 
নায়িকা নিজেই কান্তের কাছে গমন করে, ধীর ব্যক্ির! তাকেই অভিসারিকা 
বলেন।” মৌলিক বৈশিষ্ট্যসম্পঞ্জ কবি গোবিন্দদাস অভিসারের পদরচনায় অনন্ত- 
সাধারণ বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। এজন্ড গোবিন্দদাসকে “অভিসারের কবি? বলা 
হয়। গোবিন্দাসের রাধা কখনও সঙ্জিতা হয়ে, কখনও বা অসংগত বেশবাসে 
অভিসারে যাত্রা করেছেন। গোবিদ্দধাসের অভিসার বিষয়ক পদগুলি বিশ্গেষণ 
করলে কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য জানা যাবে। 

শ্ীরাধা গৃহে থেকেই হুম্তর পথ অতিক্রমের কক্ষুলাধনাকে অভ্যাস ছারা জয় 
করবার চেষ্ট! করছে। কারণ রাধাকে তে! তাঁর .কান্তের কাছে পৌঁছোতে 
হবেই। অবিরত বাশীর আহ্যান রাধাকে উতলা করেছে। তয়, বিপদ, 
লোকলজ্দ! পরিজননিম্র আশংক1 থাক! সম্বেও রাধা বথাবিধি কৌশল 
এবং সাবধানতার আশ্রয় নিয়ে যাজার উপায় নির্ধারণ করেছে। কণ্টকময় 
পথে অভিসারে যেতে হবে, তাই ঞ্রাধ! বাড়ির আঙ্গিনায় কাটা! পুঁতে পদ্মের 
মত কোমল চরণের নৃপুর বন দিয়ে ঢেকে চলার অভ্যাস করছে, পাছে নৃপুরের 
শব্ধ ভার গোপন অতিপার বার্থ করে। তারপর ক্ীরাধা কলসীর জল ঢেলে 
পথ পিচ্ছিল ক'রে আছুল চেপে চলবার অভ্যান করছে। 

“মাধব, তুয়। অভিসারক লাগি 
ছুতর পদ্ছ- গষন ধনি সাধয়ে 
মন্দিরে যাষিনী জাগি।” 
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অন্ধকারে পথ চলার অত্যাস করছে নে চোখ টেকে পথ চলে। জন্ককার 
পথে ভুজগ দ্বার! যি আক্রান্ত ছয়, এজন্ত সাপের মণিমুখখ কিভাবে বন্ধ করতে 
ইয় তা হাতের রণ পুরক্ষার দিয়ে রাঁধা সাপুড়েছের কাছ থেকে শিক্ষা কর্ছে। 


এই অবস্থায়-- 
“গুরুজন বচন বধির সক মানই 
আন শুনই কহ আন। 
পরিজন বচচ্জা মুগধি সম হাসই” 
-গোবিদ্দদাসই তাঁর সাক্ষী । 


এই পদ্দের মধ্যে এমন একটা আধ্যাত্মিক' ব্যঞ্জনা আছে যে ম্পইই তা সমস্ত 
অভিসার বিষয়ক পদগুলিকে লোকফোতর মহিষ! দান করেছে। বাধারুষকে 
বাছ দিয়েও পদটিকে আত্মাদ করতে পারা! যায়। কারণ প্টি লিরিক মাধূর্ষে 
প্তিত। যদিও বৈষ্ণবীয় পরিবেশ নিয়ে বিচার করলে পদটিকে লিরিক কবিতা! 
বলে মনে হবে না। কেবল তত্বের দিক দিয়ে নয়, কাব্যের দিক দিয়েও পদটিকে 
বিশ্লেষণের দ্বার! গোবিন্দদাসের কবিত্বশক্তির অপূর্বত্ব নির্ণয় করা যায়। 

বর্ধার ছরধধোগে শ্রীরাধা হরি অভিসারে যাত্রা কমতে চলেছে... 


“গগনে অব ঘন মেহ দ্বারুণ 
সঘনে দ্ািনী ঝলকই” 


এমন দিনে রাধার প্রাশনাথ জংকেত কুঞ্জে গমন করেছেন। বাধা কি গৃহের 
যাঝে বসে হুখবিলাসে শগ্ন থাকতে পারে? তাকে যে যেতেই হবে । থেকে থেকে 
বাশীর গভীরতম আহ্বান রাধার হদয়ে এসে ধ্বনিত হুচ্ছে। আজ এ রাশ 
সবে দোলায়মান চিত্র চঞ্চলত1 নায়িকার মনে ক্ষণে ক্ষণে আশংকার দোল 
দিয়েছে। স্থকুমারী বালিক1 এই ছুরস্ত বর্ষায় এতদূর পথ অতিক্রম ক'রে আসবে 
কেমন করে? এদিকে সখীরাও প্রী্তীকে বাধ! দিয়েছে। এমন ছর্জোগে 
যাওয়া! কি সহজ ব্যাপার? 

“্ছুচ্দরি ৫কছে করবি খতিসার 

হুর্ষি মানস ছুরধুনি গার 1” 


৩৪ বৈষ্ণব পদাবলী 


শুধু কি তাই? দশদিকে বিদ্যুতের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। প্রেমের জনক কি 
দেহকে উপেক্ষা করতে হবে? রাধা তার উত্তরে বলছে, কুলমর্ধাদাব্ূপ কপাট 
যে উদ্ঘাটন করেছে, তার কাছে কাঠের কপাট তুচ্ছ ; নিজের মর্যাদারূপ সমূত্র যে 
পার হয়েছে, তার কাছে মানসগঙ্গা কতটুকু? মনের কোটি কোটি শর যার ওপর 
বধিত হচ্ছে, বারিধারার ভয়কে সে ভীত! হবে? যে বাণ ধন্গ ত্যাগ করেছে, সে 
বাণকে আর কি শত চেষ্টা ক'রেও ফিরিয়ে আনা যায়? . 

বৈষব পদাবলীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রে কাব্যরসকে কিছুটা 
ক্ুপ্জ করে দেয়। এমনিভাবেই গোবিন্দধাস শ্রীমতীর অনন্ত কচ্ছুসাধনাকে কী 
গভীর অনুভূতির দ্বারা দয় মাধুধে আঞ্ুত করেছেন! কবির পদের প্রতি 
ছত্রে ছত্রে প্রেমিক] রাধিকার অভিসারের মধ্য দিয়ে প্রেমতপশ্চ্যার অপন্প 
চিত্রায়ন। 

এবার জঞানদ্ামের কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে 
তার আক্ষেপানুরাগ বিষয়ক পদের কথাই মনে পড়ে। চত্তীদ্াসের আক্ষেপাহু- 
রাগের পদ বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যমণি । কবি জ্ঞানদানকে আমর] চণ্তীদাসের 
ভাবশিক্ক বলে থাকি। তাই জানদাসের আক্ষেপা্গরাগের পদ্দগুলিতেও আমরা 
তার কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন লক্ষ্য করি। 

ক্ষণিক মিলনের পর শ্রীরাধার আক্ষেপোক্কির মধ্য দিয়ে তার প্রগাঢ় প্রেমই 
প্রকাশ পেয়েছে । শ্রীরাধ আক্ষেপঅতিমান ক'রে বলেছে, সে অপান্রে প্রেম 
নিবেদন করেছে। জানদ্াসের পদ আলোচনা! করলে দেখা! যাবে, একদিকে গভীর 
আক্ষেপ, অন্য দিকে আক্ষেপ উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমের প্রকাশ- এই ঘন্দবৈপরীত্য 
যেখানে সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে, মেখানেই জানদালেন কৃতিত্ব । একমাত্র 
চতীদাস ছাড়া এই শ্রেণীর পদরচনায় আর সব কবিকেই জ্ঞানদাস অতিক্রম 
করেছেন। এ জাতীয় মানলিক ঘন্দ বিষ্তাপতির পদেও ছূর্লত। 

ভীরাধা প্রীকষ্চের প্রতি অভিযোগ ক'রে বলেছে, এবার সে কষের নিষ্ঠুর 
ব্যবহারের পরিচয় পেয়ে ভার অস্তরের পরিচয়ও পেয়েছে । শিকার ধরবার জন্ত 


ভূমিকা ৩৫ 


যেমন শিকারী খান্ঠের লোত দেখিয়ে শিকারকে হস্তগত করেঃ তেমনি শরীক 
নানা কৌশলে প্রেমের শৃংখলে তাকে আবদ্ধ ক'রে এমন নিষ্ঠুর হ'য়ে অস্তর্ধান 
করেছেন। রাধার এতদূর ধৈর্চ্যুতি ঘটেছে যে শ্রীরুষ্ণকে খলরূপে বর্ণনা করতেও 
ছ্বিধা করেনি। কিন্তু সব ছাপিয়ে শ্রীকষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর আগ্রহই প্রকাশ 
পেয়েছে। মুখে কিন্তু বলছে__ 


“তোমার পিরীতি দেখিতে শুনিতে 
যে ছুখ উঠিছে চিতে। 
পে নারী মক্ষক যেকরে ভরস! 


তোমার পিরীতি রীতে ।” 


জ্ঞানদাস রাধার এই আপাত অভিমানের আক্ষেপোক্তির গোপন রহশ্তাটুকু টের 
পেয়েছেন। এই বিলাপ এক জাতীয় বিলাসেরই নামাস্তর | শ্রীরাধার অভিযোগ 
কেবলমাত্র শ্রীকষের প্রতিই সীমাবদ্ধ নয়। তার প্রেমের পথে যারা প্রতিবন্ধকতা 
করেছে যেমন শাশুড়ী, নন্দিনী, প্রতিবেশিনী ইত্যাদি তাদের প্রতিও রাধা 
বিরূপ। শুধু তাই নয়, রাধা চোরের রমণীর মত জোর গলায় কাদতেও পারে 
না। এত ছুঃখ বাধা শ্তামের প্রেমকে ম্মরণ করেই তো! রাধা সহ করেছে। 
কিন্তু শ্বাম যদি নিজেই “নিদাক্ুণ'” হন, তবে কি রাধার পক্ষে একথা বলা 
অসংগত ? 
“সখের লাগিয়া এঘর বীধিষ্জ 
অনলে পুড়িয়া গেল। 
অমিয় সাগরে সিনান করিতে 
সকলি গরল ভেল ॥" 
শীতল বলে চাদের আলে! সেবন করতে গিয়ে বাধ! তুর্ধকিরণে হলে! ঘগ্ধ। 
অর্থাৎ প্রেমের ন্িগ্কতা অপেক্ষা দাহটাই বড় হয়ে দেখা দিল। অথচ আসল যে 
আকাঙ্িত বন্ধ অর্থাৎ কৃষপ্রেম, তাই অনবধানতায় ছারিয়ে গেল। যেবত্ব 
পাবার আশায় লাগর নিয়ন্রণ কর! হল, নগর স্থাপন করা হল, অনৃষ্টের পরিহাসে 


৩৬ বৈষধব পদাধলী 


সাগর গেল শুকিকপে, মাণিক গেল হারিয়ে | ভূষিত কণ্ঠে জলদ চাইতে বস্ত্রতাপই 
পেলাম । ভবে শ্রীরাধা সব রকম কষ্টকেই সহ করে নিতে পারে, কিন্ত সের 
সীম্বাও অতিক্রম করে যখন-- 
“আমারই বধুয়া আন বাড়ি যায় 
আমারই আঙিনা দিয়] ।” 

ভ্ীমতীর প্রতি শ্রীক্চ যত নিলিগই থাকুন না কেন, তার সাক্ষাতেই যদি শরীক 
অন্তের প্রতি আসক্তা হয়ে পড়েন, তার চেয়ে আর দুঃখের বিষয় কি হতে পারে ? 
এখানে শ্রীরাধা কেবল ভালবেসেই তৃপ্ত নন, নিজের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার ক্ষু্তায় 
অিয়মান | জ্ঞানদাসের হাতে শ্রীরাধার অপ্রাকৃত অস্তিত্ব এবং অপ্রাকত প্রেম 
এক সময় মাটির স্পর্শ পেয়ে সঞ্জীবিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক অন্থলেপে প্রেম- 
লীলাকে সচেতনভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে জীবনরস-বিচ্যুত করবার ইচ্ছা 
জ্ঞানদাসের ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে কোনে! কোনে! পর্ডিতব্যক্তি 
রোমার্টিক গীতকবিতা নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাদের দৃষ্টিতে বৈষৰ 
পদাবলীর ঘে চিরস্তন সাহিত্য-মূল্য, তা! হূলতঃ এই ধর্মনিরপেক্ষ রোষার্টিকতার 
জন্ত। এর ধর্মীয় এবং দার্শনিক মূল্য তাদের কাছে গৌণ। মানবিক প্রেমের 
চিরস্তন লীল! রাধারুফ্ণের রূপকে বৈষ্ণব কবিরা চিত্রিত করেছেন। ভঃ স্কুষার 
সেন এই প্রসঙ্গে বলেছেনঃ “ষৈধব পদ্দাবলীর রসগ্রহণ করিতে গেলে আমাদের 
বৈষবভাবাপক্গ হইবার আবশ্তক নাই। মানুষের হৃদয়ের ষে প্রবৃত্তি যৌলিক, 
সেই ভালো.লাগাঁকে চিরস্তন করিয়া ভালোবাসিবার ইচ্ছা বৈষর্ব পদাবলীর 
প্রেরণার উৎম। পুরানো বাংলা সাহিত্যে রোমা্টিক কবিতা বলিয়! কিছু 
থাকিলে তাহা যে বৈষ্ণব পদাবলী রবীন্দ্রনাথ তাহা! নির্দেশ করিয়াছিলেন ।” 
অলৌকিক জগতের কথা থাকলেও রাধাকফের প্রেমলীলা! আমাদের মনে এক 
সৌন্দর্লোকের সন্ধান দেয়। সে প্রেমের আকুলতা পৃথিবীর নায়ক-নায়িকার 


মতই আবেগনত্ডিত। তাই বোধ করি কবির প্রশ্ন-_ 
“ছেবি কাহার নয়াৰ, 
রাধিকার অক্রতাখি পড়েছিল মনে ।*** 


ভূমিকা ৩৭ 
এত প্রেম কথা_ 
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা 
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার 
আখি হতে?” 
আবার অন্য একদল পণ্ডিতের মতে, রাধারুফণের এই লৌকিক প্রেমলীলার চিত্র 
নিতান্তই বাইরের আবরণ। মূলতঃ তা' জীবাত্মা ও পরমাত্মার চিরস্তন লীল]। 
“উপনিষদ ঘিনি ব্রহ্ধৎ যোগীর নিকট যিনি পরমাত্মা, বৈষবের দৃষ্টিতে তিনিই 
ভগবান। বৈষুবেরা ভগবানের এই আনন্দময় সম্ভার উপাসক।” এই নায়ক- 
নায়িকা জীবাত্ম! এবং পরমাত্মারূপে লীলা! করেছেন। রাধাভাবে ভাবিত জীবাস্তা 
কুষদ্দপ পরমাত্মার সঙ্গে যখন লীলা করেন, তখন হৈতভাব দূর হয়ে যায়। 
পণ্ডিতের বলেন, ষ্বিষিকের উপলব্ধি অন্ভূতিগ্রাহথ ব'লে তাকে রূপ দিতে নানা 
ইংগিতের আশ্রয় নিতে হয়। এই প্রতীকের সাহায্যেই ভাবুক কৰি অবাঙমনস- 
গোচর সেই সত্তাকে রূপময় করে তোলেন। জনৈক পণ্ডিত-সমালোচক বলেছেন, 
প্রেম্নন্তত্বের উদঘাটনে বৈষব পদ্দাৰবলীকারগণ যে অপরূপ অথচ ছুর্জেয় 
উপলব্ধির স্বাক্ষর রাখিয়াছেন, যে মিঠিক অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এক 
কথায় অভিনব। বৈষব কবিতা বৈকুঠের তরেই যে রচিত হয় নাই, মানব ও 
দেবের সেতৃবন্ধনেই যে তাহার উৎপত্তি, ইহ! আমরা অনায়াসেই লক্ষ্য করিতে 
পারি। তাহারা লৌকিক নরনারীর জীবনে যে প্রেম দেখিয্েছিলেন, তাহাই 
অলৌকিক রসাবেশে অমর তুলিকায় অস্বিত করিয়াছেন এক তব্বের প্রেক্ষাপটে।*"" 
অধিকাংশ বৈষ্ৰ পদ্দেই তাই বিশ্বনিয়স্তা আনন্দময় পুরুষ প্রবরের বীশীর স্থরে 
এই খিক চৈতন্তবাণী আমরা ধ্বনিত হইতে শুনিয়াছি।” কবি যখন বলেন 


“জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাপ্ননাথ, হইয়ো! তৃমি। 
কিংবা 
“লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়! রাখ 


তবু হিয়! জুড়ন'ন। গেল।” 


৩৮ বৈষৰ পদাবলী 
অথবা 
“রূপ লাগি খাখি ঝুরে গুণে মন ভোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর! 
কিংবা 
“ছাখক দ্বরপণ মাথক ফুল। 
নয়নক অঞ্জন মৃখক তাস্থুল £ তখন আমাদের মনে হয় সীমা 
এবং অসীমের অপরূপ লীলা-রহন্ত এই সব পদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। 
হাদয়াবেগের শ্বতপ্ফুর্ত উচ্ছ্বাসকে তত্র শৃংখলে বেঁধে তারা রোমার্টিক এবং মিঠিক 
রূপের মিলিত প্রকাশ ঘটিয়েছেন । যখন তাকে লৌকিক রূপে বিচার করি, নর- 
নারীর প্রেমলীলার বিচিত্র বৈভবে যখন তা অপরূপ হয়ে ওঠে, সেই সৌন্দর্যমথিত 
পদাবলী রোমান্টিক । আবার বাইরের সমস্ত আবরণ ছিন্ন ক'রে যখন অস্তনিহিত 
তত্বটি পরম পুরুষের বিচিত্র লীলাকে আভামিত ক'রে বিশেষ তত্বের দ্বারা 
জীবাত্মাপরমাত্মার লীলাকে র্ূপায়িত করে অন্ততঃ সেই ইংগিতটুকু আমাদের 
চিত্তে সঞ্চার করে, সেই রছন্তষয় চেতনার মুহূর্তে তা মিষ্টিক । 
বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করলাম। 
বারা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন! পাঠে উতস্থক, তীরা পণ্ডিত ব্রিপুরাশঙ্কর 
সেনশান্থীর “বৈধব সাছিত্য”, কালিদাস মায়ের “প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য”, 
ডঃ: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্তের” ২য় খণ্ডের 
আলোচনা দ্বেখে নিতে পারেন। পূর্বন্থরীদ্ের বিভি্ গ্রন্থের উপাদানই আমার 
এই আলোচনায় গ্রহণ করেছি। কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় প্রকাশিত অধুন! ছুপ্রাপ্য 
(যদ্দিও পাঠ্যতালিকাভুক্ত ) বৈষব পদাবলী গ্রন্থের ভূমিকাতেও উল্লেখযোগ্য 
আলোচন! জাছে। 
মুত্জাযষের আবিষ্কার সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত&রে এক বিপ্লব এনেছিল। কিন্ত 
মধ্যযুগের বাঙল। লাহিত্য লবই পু'ঁখির মধ্যে সীমাবন্ধ। কবি কোনও রাজ! বা 
জহিষারে পৃষ্ঠপোষকতায় লাহিত্য বচন! করতেন। কিন্তু ভা হস্তলিখিত পু খিতে 


'ভূষিকা | ৩৯ 
আবদ্ধ থাকতো বলে' কবি বেশিরভাগ সময়ে ত্বক্ঠে তা পাঠ করে” বা গান 
গেয়ে শোনাতেন। এইভাবে গান গাইবার বা পাঠ করার সময়ে প্রত্যেকটি 
পদের শেষে কবিরা নিজেদের নাম জানিয়ে দিতেন । এই নাম জানানোর 
পদ্ধতিকে তগিতা বলে। 

কবিরা যে কাব্য রচনা করতেন ও পাঠ করে' বা গান গেয়ে শোনাতেন, 
কালের হস্তক্ষেপে সেই পুথি একদিন জীর্ণ ছ'য়ে যেতো! কবির যিনি মুল 
গায়েন তাকে বা কোনও প্রিয় অন্ুগতকে কবি তীর পু'থি নকল করবার নির্দেশ 
দিতেন। সেই নকলকারী কবির মূল পুথি নকল করতে গিয়ে অনেক সময়ে 
নিজের কবিত্ব ফলিয়ে কয়েক লাইন লিখে মূল কাব্যের নকলের মধো অস্তভূক্ত 
করে দিতেন । কখনও-ব! মূল কাব্যের কিছু অংশ বাদ দিয়ে দিতেন। এইভাবে 
যোগবিয়োগ করে' পরবর্তী পু'খি ঘেটা তৈরি হতো, সেখানে মূল কবির নিজের 
লেখার সঙ্গে নকলকারীর কিছু অংশ মিশে যেতো! ও আসল কবির কিছু অংশ 
বাদ-ও যেতো। পরবর্তী ধাপে অর্থাৎ মূল কবির ভিরোতাবের পরে বিনি 
কবির বা গুরুর জাসন গ্রহণ করতেন, তিনি সেই একইভাবে তার অনুগত 
কাউকে জীণ পুথি থেকে নকল করতে দিতেন। একই প্রক্রিয়ায় আবার 
যোগবিয্বোগ হতো । 


এইভাবে মূল: কবির মূল পুথি হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে পরবর্তী 
কালে এই নকল পুথি আসলের তৃমিকা নিত।. তাই একই কাব্যের অনেক 
পুঁথি পাওয়া যায় এবং বিভিঙ্গ পু'খির মধ্যে পাঠতেদ লক্ষ্য করা ঘায়। গবেষকরা 
বিভিন্ন পাঠ গিলিয়ে নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অহ্থসারে মূল কাবোর পাঠ 
উদ্ধারের চেষ্টা করেন। এইভাবে মূল কাব্যের মধ্যে ০০০০ অংশকে 

প্রক্ষিগ্ত অংশ বলে। 
মধ্যযুগীয় কাব্যাবলীতে এই প্রন্গিণ্ড অংশের আক্রমণে “দাত্ত নকলে আলম 
খান্তা' হয়ে ফেতো। ঘেষন, কভিবাসের স্বামায়ণেন সূল পুথি পাওয়া ঘা না. 
টে 


৪০ বৈষ্ণব পদাবলী 


£ 


বলে' কোন্‌ কোন্‌ অংশগুলি মূল কবির লেখ! এবং কোন্গুলি-ব! প্রক্িগ্ত অংশ, 
আজ তা নির্ণয় করা এক দুরূহ কর্ম। যত দিন ন! মূল পু'থি আবিষ্কৃত হচ্ছে, 
ততদিন গবেধকঘের বুদ্ধি-বিবেচনা মতো! শ্বীকৃত পাঠকে মেনে নেওয়া তি 
উপায় নেই। 

আবার ফে কাব্য বা পদাবলী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তা মৃথে মুখে 
পরিবতিত রূপ পেয়ে আধুনিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে--কথনও রা কিছু কিছু 
শষেরও পরিবর্তন ঘটেছে_মত্দিন না ছাপার অক্ষরে তাকে বেঁধে বেখে 
কাবোর রূপকে অস্থুগন রাখ] হয়েছে। তাই বৈধব পদাবলীর অনেক পদের ভাষ। 
আধুনিক এবং কিছু কিছু পাঠতেদও লক্ষা করাযায়। অন্যদিকে চর্ধাপদ বা 
প্ররষকীর্ডনের পুথি অনাবিষ্কৃত ছিল বলে' যখন তা আবিষ্কৃত হলো) তখন 
ছাপাখানার দৌলতে অকৃত্রিমরূপে এই ভাষাকে বেঁধে রাখা গেল। কিন্ত 
কভিবাসের 'রামায়ণ' প্রীতফকীর্তনের আগে রচিত হলেও আধুনিক ভাষায় তার 
রূপান্তর ঘটেছে; তার জনপ্রিয়তার জন্তই এই ভাষাস্তর সম্ভব হয়েছে। 


বৈষুব পদাবলী 
গৌরাঙ্গ-বিষয়ক 


৯ 

আজিকার স্বপনের কথা শুন লে! মালিনী সই১ 
নিমাই আসিয়ুছিল ঘরে । 

আঙ্গিনাতে দাড়াইয়া গৃহপানে নেহারিয়া 
মা বলিয়! ডাকিল আমারে ॥ 

ঘরেতে শুতিয়াছিলাম৩ অচেতনে বাহির হৈলাম€ 
নিমাইয়ের গলার সাড়া পাঞ্া। 

আমার চরণের ধুলি নিল নিমাই শিরে তুলি 
পুন কাদে গলায় ধরিয়া ॥ 

তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে 
রহিতে নারিলাম নীলাচলে। 

তোমারে দেখিবার তরে আইলাম নদীয়াপুরে 
কাদিতে কাদিতে ইহা! বলে ॥ 

আইস মোর বাছ। বলি হিয়ার মাঝারে তুলি 
হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল। 

পুন ন] দেখিয়৷ তারে পরাণ কেমন করে 
কাদিয়া রজনী পোহাইল ॥ 

সেই ছৈতে প্রাণ কাদে হিয়া থির« নাহি বাঁধে 
কি করিব কহ না উপায়। 


২ বৈষব পদাবলী 


বাস্দেব ঘোষে কয় গৌরাঙ্গ তোমারি হয় 
নহিলে কি সদা দেখ তায় ॥ 


১। মালিনী শ্রীবাসের শ্রী ও শচীদেবীর অন্তরঙ্গ সী ছিলেন। এই 
জ্রীবাসের আঙ্গিনায় মহাপ্রভু প্রতি বাত্রিতে ভাবোম্ত্ত হ'য়ে নৃত্য করতেন। 
বাস মহা প্রভুবও অন্তরঙ্গ অন্থুরাগী ছিলেন, যদিও বয়সে তিনি শ্রীচৈতন্তদের 
অপেক্ষা বড ছিলেন। ২। সক্গ্যাসের পর গৃহত্যাগ করলে শোকার্ত মাত! 
শচী দেবী শ্বপ্পে নিমাইকে দেখে আকুল হয়ে উঠেছেন। ৩। শুয়ে ছিলাম? 
৪| ঘুমের ঘোরে বাইরে এলাম) «| হাদয় স্থির হয় না) ৬। পদকর্তা 
সাত্বনা দিয়ে বলছেন, নিমাই একাস্ত তোমারই বলে' তাকে ্বপ্রে দেখা পাচ্ছ । 


৮ 
আজু হাম কি পেখলু'১ নবদ্বীপচন্দ২ । 
করতলে করই বয়ন অবঙ্ন্বত ॥ 
পুন পুন গভাগতি করু ঘর পস্থঃ | 
খেনে খেনে ফুঙ্গবনে চজই একাস্ত৬ ॥ 
ছল ছল নয়ন-কমল সুবিলাস। 
নব নব ভাব করত পরকাশ? ॥ 
পুলক-মুকুলবর৮ ভরু* সব দেহ। 
রাধামোহন কদ্ছু না পাগল থেহ১০ ॥ 

১। দ্বেখলাম) ২। নবদ্বীপের চাদ ভ্রীগৌরাজকে ; ৩। হাতের ওপর 
মুখ রেখেছেন ) ৪। ঘর ও পথ (একবার ঘরে যাচ্ছেন, আবার বাইরে বের 
হচ্ছেন। তুলনীয় £ চণ্ডীদাসের পদ--“ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে 
জাইসে যায় ।”)) ৫। ক্ষণে) ৬। একা একা?) ৭। প্রকাশ? ৮। পুলকজাত 
রোপ্চ- পুলকে সমস্ত দেহ যেন শিহরিত হয়ে উঠছে; ৯। ভরে উঠলো; 


গৌরাঙ্গ-বিষয়ক ৩ 


১০। থে পেলেন না। পদ্রকর্তা রাধামোছন এসবের কিছুরই খৈ খুজে পেলেন 
না অর্থাৎ গভীর প্রেমসাগরের উপলদ্ধি হলো না। তুলনীয় £'চণ্তীদাসের পূর্বরাগ- 
অন্তর্গত বাধাঁভাব সম্বলিত পদ্ন। 


কি লাগিয় দণ্ড ধরে১ অরুণ-বসন পরেং 
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশত। 

কি লাগিয়া মুখ-্টাদে রাধ। রাধা বলি কাদে 
কি লাগিয়া ছাডিল নিজ দেশ ॥ 

জীবাসের উচ্চ রায়ঃ পাষাণ মিলাঞা যায় 
গদাধর না জিয়ে পরাণে। 

বহিছে তপত ধারা যেন মন্দাকিনী পারা" 
মুকুন্দের” ও-ছুই নয়ানে ॥ 

সকল মোহাস্ত-ঘরে বিধাতা» বুঝাইয়। ফিরে 
তবুস্থির নাহি হয় কেহ। 

জ্বলস্ত অনল হেন ১০ রমণী ছাঁড়িল কেন 
কি লাগি তেজিল তার লেহ১১ ॥ 

কি কব হুখের কথা কহিতে মরম-ব্যথা 
না দেখি বিদরে মোর হিয়া১২ । 

দিবানিশি নাহি জানি১৩ বিরহে আকুল প্রাণী 


বাস্ু ঘোষ পড়ে মুরছিয়া১৪ ॥ 


এই পদে ভীচৈতন্ডদেষ্রে সঙ্্যাসগ্রহণেন্ন পরিচয় জেনে তক্তকৃ্ধ পাধবসহ 
সকলে কাতর হয়ে পড়েছেদস-তাবই চিত্। ১। পল্্যাদীক্ষ অপরিছার্য লঙ্গী 


8 বৈষুব পদাবলী 


এই লাঠি? ২। এখানে গেকুয়া বসন পরিধান করা বোঝান হয়েছে £ 
৩। ন্যাড়া মাথা হয়ে সন্গ্যাসগ্রহণের প্রচলিত বিধি) ৪। উচ্চে চিৎকার ১ উচ্চৈম্বরে 
ক্রন্দন; ৫।| বাচে) ৬। তপ্ত চোখেরজল। ৭। গঙ্গাস্োতের মতো; 
৮। গদাধর, মুকুন্দ ইত্যাদির শ্রীচৈতন্ের পার্শচর); ৯। এখানে হুরিদীস, 
ইনি ব্রন্ধার অবতার বলে গৃহীত; ১*। জলস্ত অগ্নির মতো তগ্ত যৌবনবত্তী 
স্ত্রী; কারণ রূপনী নারীতে পুরুষরা পতজের মতো! আকৃষ্ট হয়; ১১। স্বেহ, 
ভালবাসা ১২। তাকে নাদেখে আমার হায় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; ১৩। 
দিনরাক্রির থার্থকয নেই অর্থাৎ সদ! সর্বদাই সকলের চিত্ত শোকে, বিরহে 
আকুল; ১৪। পদকর্তা নিজেও শোকে মৃচ্ছিত হয়ে পড়েছেন । 


চম্পক শোন- কুম্থম কনকাচল্গ ১ 
'জিতল২ গৌর-তম্থ-লাবণি রে । 
উন্নত গীম৩ সীম৪ নাহি অনুভব 
জগ-মনোমোহন৫€ ভাঙনিঙ রে ॥ 
জয় শচীনন্দন রে। 
ত্রিভুবন-মণ্ডন" কলিষুগ-কাল- 
ভুজগ-ভয়-খগুন” রে ॥ 
বিপুল পুলককুল- আকুল কলেবর৯ 
গরগর অন্তর প্রেমভরে | 
লছ লহ হাসনি গদগদ ভাষণি 
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে১০ ॥ 
নিজ-রসে নাচত১১ নয়ন ঢুলায়ত 
গাওত কত কত ভকতহি*২ মেলি১৩। 


গৌরাজ-বি্ষয়ক ৫ 


ঘে! রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল১৪ 
গোবিন্দদাস তহি"”১৫ পরশ না ভেলি ॥ 


১। গৌরাঙ্গের দেহলাবণ্য বর্ণনা! করতে গিয়ে কবি গোবিন্দদাস বলছেন, 
গৌঁরাজের দেহলাবপ্য চাপা, শোনফুল (হলুদবর্ণ) ও নুবর্ণপর্বতকে পরাজিত 
করেছে। ২। জিতলে! গৌরদেহের লাবপ্য। ৩। গ্রীবা; ৪। সীমা? 
৫। জগতের মনোমুগ্ধকারী ; &।. ভঙ্গী; ৭ অলঙ্কার; ৮। কলিষুগরূপ 
সাঁপের ভয়কে যিনি খণ্ডন করেন ; ৯। সকল শরীর পুলকের শিহরণে আকুলিত 
১* | কত গঙ্গা নয়ন থেকে ঝরে পড়ছে । ১১। নিজের প্রেমরসে মত হয়ে 
আপনি নাচছেন ; ১২। ভক্ত; ১৩। মিলিত হয়ে) ১৪। যে প্রেমরসে 
মমস্ত জগৎ ভেসে যায়; ১৫। পদ্বকর্তা গোবিন্দদাস তার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত 


রইলেন। 
৫ 
নীরদ নয়নে১ নীর ঘন সিঞ্চনে২ 
পুলক-মুকুল-অবলম্ব : | : 
শ্বেদ-মকরন্দঃ বিন্দু বিন্দু চুয়ত 


বিকশিত ভাব-কদন্ব৬ ॥ 
কি পেখলুঁ+ নটবর* গৌর কিশোর । 
অভিনব হেম কল্পতরু সধ্রু৯ 
স্থরধুনী-তীরে উজোর৯০ ॥ 
চঞ্চল চরণ- কমল-তলে ঝঙ্করু৯১ 
ভকত-ভ্রমরগণ১২ ভোর৯৩। 
পরিমলে লুবধ১৪ _. স্ুরান্থর ধাবই১৪ 
অহনিশি রহত অগোর ১৬ ॥ 


৬ বৈষ্ব পঙ্গাবলী 


অবিরত প্রেম- র্তন-ফল-কিওরণে ১৭ 
অখিজ-যনোরথ পুর ১৮। 

তাকর১৯ চরণে দীনহশীন বঞ্চিত 
পোবিন্দদাস রন দূর ॥ 


১। মেঘের ভা চকু ছুটি) ২। অবিরত জলধারা, বর্থিত হচ্ছে সেই চোখ 
থেকে ; ৩। পুলকরূপ মৃকুলের অবলম্বন তরু গৌরাঙ্গ; ৪। মধুরূপ ঘাম? 
৫) চুইয়ে চুইয়ে; ৬। সমূহ, ভাৰসমূহ বিকশিত হচ্ছে (ভাব_ দিব্যভাৰ ) ) 
৭। কি দেখলাম!) ৮। নৃত্যরত) ৯। গৌরবর্ণ গৌরাজ যেন সুবর্ণবৃক্ষ 
( কল্নতরু, কারণ তার কাছে যে যা প্রার্থনা করছে, তিনি তাই পূরণ করছেন )। 
চলমান কল্পতরু (নৃত্যরত গৌরাঙ্গ), তাই অভিনব। ১*। উজ্জল ; 
১১। চরপতলে ঝঙ্কার করছে। বৃত্যরত চঞ্চল চরণপল্সের কাছে তক্তর! গুন্গুন্‌ 
ক'রে বন্কার তুলেছেন ; ১২। ভক্রূপ ভ্রমর ; ১৩। বিভোর হ'য়ে) ১৪। সুগন্ধ 
আকৃষ্ট হয়ে; ১৫। ধাবিত হচ্ছে; ১৬। অজান। জ্ীচৈতন্তের পদতলে 
অজ্ঞান ছ'য়ে পড়ে আছে। ১৭। অবিরত প্রেমরূপ রত্রফল বিতরণ করছেন ? 
১৮। নমস্ত পৃথিবীর মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ করছেন; ১৯। ভার। 


৬ 


হেদে রে নদীয়াবাসী১ কার মুখ চাও। 

বাছ পসারিয়া গোরাচান্দেয়ে ফিরাওং ॥ 
তো! সবারে৩ও কে আর করিবে নিজ কোরে । 
কে যাচিয়া দিষে প্রেম দেখিক্সা কারে ॥ 
কি শেন হিরাক় হায় কি শেল হিয়ায়। 
বজান-পুহজী* নবধীপ ছাড়ি "দায় 


গ্রীকৃ্ের বাল্যলীল। ৭ 


আর না যাইব মোরা গৌরাজের পাশ । 
আর ন। করিব মোর! কীর্তন-বিলাশ” ॥ 
কাদয়ে ভকত গণ* বুক বিদারিয়1১০। 
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয় ॥১১ 


শ্চৈতনের সঙ্গ্াসগ্রহণের পর নদীয়াবাসীর শোকের চিত্র এখানে বণিত 
হয়েছে। ১। নদীয়াবাসীকে সঙ্বোধন করে পদকর্তী বলছেন) ২। হাত 
বাড়িয়ে গোরাা্কে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। কার মুখের দিকে চেয়ে অর্থাৎ, 
কার প্রত্যাশায় দিন কাটাবে?) ৩। তোম়াদ্দের সকলকে; ৪: কোলে; 
৫| কাতর ব্যক্তিকে; ৬। সকলের নয়নের মণি; ৭। কাছে? ৮। 
কীর্তনগানের আনন্দ আর পাৰ না, শ্রীচৈতন্তকে বাদ দিয়ে) ৯। ভক্তগণ। 
১০। বিদীর্দ করে; ১১। পদ্কর্তা আক্ষেপ করে বলছেন, তিনি এতো! 
আঘাতেও মিলিয়ে ধাননি, এতোই পাষাণ ( নির্মম ) তিনি। 


শীকষ্ণের বাল্যলীল! 

আমার শপতি১ লাগে না ধাইও ধেনুর আগে। 
পরাণের পরাণ নীলমণি। 

নিকটে রাখিহ খেস্ছ পৃরিহং মোহন বেনু 
ঘরে বসি আঙি যেন শুমি ॥ 

বলাই ধাইবে ছাপে . আর শিশু বামভাগে 
ভীদাম গ্থাণধ সব পাছে। 


৮ বৈষব পদাবলী 


তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও 
মাঠে বড় রিপু-ভয়ত আছে ॥ 

ক্ষুধা পেলে চাঞা খাইও পথ পানে চাহি যাইও 
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে । 

কারু বোলে৪ বড় ধেম্থু ফিরাইতে না যাইও কানু 
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥ 

থাকিহ তরুর ছায় খ্রিনতি করিছে মায় 
রবি৬ যেন না লাগয়ে গায়। 

যাদবেন্রে সঙ্গে লইও বাধা পানই? হাতে থুইও 


বুঝিয়া যোগাবে” রাঙ্গা পায় ॥ 


১। শপথ, দিব্যি শপথ১»শপতি); ২। বাজাইও১বাজিও ) ৩। শর 
ভয়; ৪। কারুর কথা শুনে বড় গরু চরাতে যেও না; 85 
রেখে প্রতিজ্ঞা কর ব৷ দিব্যিকর। ৬ | হুর্ধকর বা রৌন্র;) ৭। পাছকা বা 
জুতা ( উপানৎ১পানই )। 


দধি-মন্থ্-ধবনি ১ শুনইতেং নীলমণি 
আওলও সঙ্গে বলরাম । 

যশোমতী হেরি সুখ পাওল মরমে সুখ 
চুন্বয়ে ঠাদ-বয়ান ॥ 

কহে শুন যাছ্মণি তোরে দিব ক্ষীর ননী 
খাইয়া নাচহ মোর আগেত। 


শ্রীকের বাল্যলীলা 


নবনী-লোভিতৎ হরি মায়ের বদন হেরি 


কর পাতি নবনীত মাগে ॥ 

রাণী দিল পুরি কর _ খাইতে রজিমাধর" 
অতি সুশোভিত ভেল তায়। 

খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিন্কিণী বাজে 
হেরি হরষিত ভেল মায় 
নন্দ-ছুলাল নাচে ভালি৮। 

ছাড়িল মম্থন-দণ্ড» উথলিল১০ মহানন্ন 
সঘনে দেই করতালি ॥ 

দেখ দেখ রোহিণী৯১ গদ গদ কহে রাণী 
যাছয়! নাচিছে দেখ মোর। 

ঘনরাম দাসে কয় রোহিণী আনন্দময় 
ছুহু" ভেল প্রেমে বিভোর ॥ 


১। দধিমস্থনকালে যে শব উখিত হুয়) ২। শুনতে পেয়ে? ৩। এলো 


আমিল) ৪। সম্মুখে; ৫ ননী-লুন্ধ; ৬। পূর্ণ করে) ৭। রাঙা অধর; 
৮। ভাল, সুন্দর ;) ৯। দধিমস্থনের যে কাঠি (দণ্ড) তা কাজে লাগাতে ভুলে 
গেলেন অর্থাৎ বালগোপালের নৃত্য দেখে মাতা যশোমতী গৃহকর্ম ভুলে গেলেন ; 


১০। উথলে উঠলো; ১১। যশোমতীর মহুচরী । 


ধ্াড়াইয়া নন্দের আগে গোপশল কান্দে অনুরাগে 
বুক বাহিয়। পড়ে ধারা 


১০ 


বৈষ্ব পদাবলী 


না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে 
ম] হইয়া বলে ননি-চোরাঠ ॥ 

ধরিয়। যু করে বাঁধিয়। ছান্দন-ডোরেৎ 
বাধে রাদী নৰনী লাগিরা। 

আহীরী রষণী হাসে দাড়াইয়া চারিপাশে 
হয় নয় দেখ স্থধাইর়! ॥ 

অন্যের ছাওয়াল" যত তার ননি খায় কত 
মা হইয়া কেব। বান্ধে করে। 

যে বল সে বল মোরে ন। থাকিব তোর ঘরে 
এ ন। হংখ সহিতে ন। পারে ॥ 

বলাই খায়্যাছে ননি মিছা! চোর বলে রাণী 
ভাল মন্দ না করি বিচার |” 

পরের ছাওয়াল* গাইয়া মারেন আসেন ধাইয়। 
শিশু বলি দয় নাহি তোর, ॥ 

অঙ্গদ-বলয়-তাড় ১০ আর যত অলস্কার 
আর মণি-মুকুতার হার। 

সকল খসায়্যা১১ লহ আমারে বিদায় দেহ 
এ হ'থে যমুনা হব পার ॥ 

বলরাম দাসে কয় এই কর্ম ভাল নয় 
ধাইয়া গোপাল কর কোড়ে।১২ | 

যশোদা আসিয়া কান্ধে গোপাজের সুখ সুছে 
অপরাধ ক্ষমা! কর মোযে ॥ 


১। সন্থখে) ২। এ কাযা হঃখের লহ, অহগগের, আডিদানের 


শ্রীক্ণের বাঙ্যলীলা ১১ 


৩। অশ্রধারা) ৪ । মা হ'য়ে তুমি আমাকে ননীচোর বলে" বদনাম দিচ্ছ, তোমার 
ঘরে আমি আর থাকবো না) ৫ | গরু দোহাবার সময়ে যে দড়ি দিয়ে গরুর 
পেছনের পা ছ'টে বাধা হয়ঃ তাকে বলে ছাদন-দড়ি; ৬। গোপালের অভিমান 
দেখে গোয়ালিনীরা হাসছেন; ৭ ছেলে) ৮। ঠিকমতো] অনুসন্ধান না করেই 
মা তার নামে দোঁধ দিচ্ছেন ননীচুরিরঃ আসলে তো! বলাই ননী থেয়েছে। এসব 
শিশুর অভিষানের কথা- _বাৎসল্য বস অপূর্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে; ৯। 
অভিমানে শিশুকঞ্ণ বলে, আমি পরের ছেলে কিন?) তাই এইরকম আচরণ করছ 
আমার মজে । [শ্রীকষ। যশোদার গভ'জাত নন। বন্থদেবের গুরসে, দেবকীর 
গর্ভে তার জন্ম। মাতুল কংসের ভয়ে বন্থদেব কষ্চের জন্মরাত্রিতেই তাঁকে নন্দের 
আলয়ে রেখে আসেন। নন্দ ও তাঁর পত়্ী যশোদ! তাকে পুত্রবৎ লালন-পালন 
করেন ।]1) ১০ এক ধরনের বাদ: অলঙ্কার | বালা / তাগা; ১১। খুলে নাও 
(অভিমানের তীব্রতা )) ১২। কোলে তুলে নাও, কৰি বলছেন । 


১৩ 

প্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম 
মিনতি করিয়ে তো১ সভারে । | 

বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাস্কুর 
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥ 

সথাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝেং 
ধীরে ধীরে করহ গমন। 

নব তৃণাঙ্থর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে 
প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥ 

নিকটে গোধন রেখোত মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো? 


ঘরে থাকি শুনি ষেন রব। 


১২ বৈঝব পদাবলী 


বিহিঃ কৈল। গোপ-জাতি গোধন-পালন-বৃত্তি 
তেগ্রিঃং বনে পাঠাইয়। দিব ॥ 

বলরামদাসের বাণী শুন ওগে। নন্দরাণী 
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়। 

চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়! 
তোমার আগে কহিন্ু নিশ্চয়? ॥ 


মাত! যশোরী বালক গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাবার আগে নানা ছুশ্িস্তায় 


গোপালের সঙ্গী-সার্থীদের ডেকে বলছেন *** 

১। তোমাদের সকলকে; ২। গোপালকে মাঝখানে রেখে তোমরা 
বন্ধুরা আগে পেছনে থেকো $ ৩। গরুর পাল নিয়ে বেশি দুরে যেও নাঃ 
৪। বিধাতা; ৫। সেজন্য) ৬। পাছুকা) কবি বলছেন, আমরা 
গোপালের পায়ে তৃণাঞ্থুর ফুটতে দের না, তার পায়ে পাছক1 যোগাব; 
৭। তোমাকে নিশ্চিতভাবে বলে গেলাম। কৰি বলরামদাস এখানে 
গোপালের সাথী ছিসেবে নিজেকে ভেবেছেন । 


ভ্রীকুষ্ণের ও শ্রীরাধার রূপ 
১১ 

চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ুর-পুচ্ছ 
ভাঁলে২ সে রমণী-মনোলোভাত । 

আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি 
নব মেঘে করিয়াছে শোভা2 ॥ 

অল্লিকা মালতী-মালেৎ গাথনি গাঁথিয়। ভালে 
কেব! দিল চূড়াটি বেড়িয়া্ড। 


শ্রীকৃঞ্চের ও শ্রীরাধার রূপ ১৩ 


হেন মনে অনুমানি" বহিতেছে স্থরধুনী 
নীল গিরি-শিখর বাহিয়া৮ ॥ 

কালার কপালে চাদ চন্দনের ঝিকিমিকি 
কেব! দিলে ফাগু রঙ্গিয়া।* 

রজতের পাতে কেবা। কালিন্দী পৃজিয়াছে 
জবা কুম্ুম তাহে দিয়া১০ ॥ 

হিন্থুল গুলিয়! কালার অঙ্গে কে দিয়েছে১১ 
কালিন্দী পৃজিল করবীরে ১২। 

জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয় 


শ্যাম রূপ দেখি ধীরে ধীরে১৩ ॥ 


১। খোঁপাটা মাথার ওপর কে বেধে দিল; ২। কপাল; ৩। নাবীর 
(নোহরণকারী; ৪। শ্রীকষ্চের মাথায় মযুর-পুচ্ছের বিস্তার দেখে মনে হয় যেন 
দাকাশের নবমেঘে রামধস্থর ( ইন্ত্রধঙ্গ ) শোভা প্রকাশ পাচ্ছে; ৫। বেলফুল- 
ঢমেলীফুলের মালা; ৬। মাথার চূড়াটি বেন করে" কে ফুলের মাল] গেঁথে 
দল কপাল ঘিরে; ৭।| তাতে মনে হয়; ৮| গঙ্গাযেন বয়ে চলেছে 
শিলগিরি পর্বত থেকে; ৯। কৃষ্ণের কপালে চন্দনের ফোট1 বিকৃমিক করছে, 
[নে হয় যেন চান্দ, তার ওপর আবার ফাগের রঙ দিয়ে রাঙানো) ১*। রৌপ্য 
মাধারে যেন কেউ যমুনা দেবীকে পুজা! করেছে জবাফুল দিয়ে ; ১১। কৃষ্ণের 
চালে। অঙ্গে কে রক্তবর্ণ হিচ্ু্স গুলে যেন লাগিয়ে দিয়েছে) ১২। তাতে মনে 
য় ধেন রক্তকরবীকে কালো যমুনা পূজা করছে) ১৩। শ্ঠামরূপের পরিপূর্ণ 
শাভা যেন ধীরে ধীরে উদ্মোচিত হচ্ছে। এ তে] এক নজরে দেখে নেবার বস্ত 
য়। এই বিচিত্র শোভিত রূপ আন্তে আন্তে আন্বাদদ করতে হবে। পদকর্তার 
নে এই ভাবই জেগেছে। | 


১৪ 


বৈষ্ণব পদাবজশী 


৯২২ 

মগ্ু৯ বিকচ কুস্ু ম-গুঙজ 
মধুপ-শব্দ গজিত গু 5 
কঞ্জব-গতি গণ্জি গমন € 

অঞ্জুল৬ কুলনারী | 
ঘন-গঞ্জন চিকুর-পুজ? 
মালতা-ফুল-মাল রঞ্জ” 
অঞ্জন-যুত৯ কঞ্জ-নয়নী ৯০ 

খঞ্জন-গতি-হারী১১ ॥ 
কাঞ্চন-কুচি কচিব অঙ্গ ১২ 
অঙ্গে অঙ্গে ভরু 'অআনঙজ ১৩ 
কিস্কিণী করকম্কণ মৃছ 

ঝঙ্কৃত মনোহারী ॥ 
নাচত যুগ ভুরু-ভুজঙ 
কালিয়দমন-দমন-রঙ্গ ৯ 
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে 

বঙ্গিল নীল শাড়ী ॥১৫ 
দশন কুন্দ-কুসুম নিন্ু ১৬ 
বদন জিতজা শারদ ইন্দু১৭ 
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে 

প্রেমসিন্ধু প্যারী ॥৯৮ 
মরাবতী-যুবতীবুন্দ 
€হব্রি হেরি পড়ল ধন্দ 





শ্রীকৃষ্ণের ও স্্রীরাধার রূপ ১৫ 


মন্দ মন্দ হসনানন্দ 
নন্দন সুখকারী ॥ 
মণি-মানিক নখে বিরাজ ১৯ 
কনক নূপুর মধুর বাজ 
জগদানন্দ থল-জলরুহ২০ 
চরণকি বলিহারি ॥২১ 





১। সুন্দর) ২। বিকশিত) ৩। মৌমাছির গুপ্রনকেও যে ধ্বনি 
ধিক্কার দেয়, এমনি শব্ধ) ৪ গঞ্জনধ্বনি অর্থাৎ রাধার নৃপুরের গুঞ্জনধবনি ; 
«। গজগতিকেও যে গমন ধিকার দেয় অর্থাৎ রাধার গমন-সৌন্র্য এতোই 
অনুপম যে গজেন্দ্র গতিকেও গঞ্জন! দেয় ; ৬। সুন্দর) ৭। মেধকেও গঞ্জনা 
করে, এমনি কালো কেশরাশি;) ৮। চামেলীফুলের মালার দ্বারা শোভিত 
বাপ্রীতিজনক) »। কাজলযুক্ত) ১*। পদ্মপলাশ নয়না) ১১। খঞ্জন- 
পক্ষীর গতিকেও হার মানিয়ে দেয়, এমনই চঞ্চল চক্ষু) ১২। স্বর্ণ লাবণ্য- 
মণ্ডিত থে স্থন্দর দেহ) ১৩। যৌবন-দ্বেছলতায় কামদেবের প্রকাশ যেন 
ভরে আছে অর্থাৎ যৌবনের শোভা কামন! উত্রেককারী ; ১৪। রাধার 
ভুরু ছুটি যেন নাচছে, কৰি তাদের ভুজঙের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কালীয়- 
নাগকে যিনি দমন করেছিলেন, সেই কৃষ্ণকেও দঙ্ন করতে পারে এমনই বজ- 
কৌশল প্রকাশ পেয়েছে, শ্রীরাধার ভুুরূপ ভুজজের নৃত্যে । ১৫। শ্রীরাধার 
সঙ্গিনীর! সব রঙীন নীল শাড়ী রঙ্গ করে' পরিধান করেছে ১৬। দাতের শোভা 
কুন্দকুহ্ছমকেও যেন নিন্দা করছে, ১৭। শারদ চাদকেও পরাজিত করেছে 
এমনই মুখের শোভা; ১৮। প্রেমরূপ পিস্ধু অতিক্রম করতে শ্রীরাধার পথ- 
শ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে) ১৯। মণি-মাপিক্য ঘেন নখের শোভা 
বিরাজিত; ২*। স্থলপন্স;) ২১। চরণপদ্ম স্থলেই শোভা পাচ্ছে, তাতেই 
পদকর্তা মুগ্ধ, চমত্কৃত। 
৮ 


১৬ 


বৈষ্ব পর্দাবলী 


প্রাথন। 
১৩ 
তাতল১ সৈকত২ বারিবিন্দু সম 
স্ৃত-মিত-রমণী-সমাজে৩। 
তোহেঃ বিসরিৎ মন তাহে সমপিলু*৬ 


অব? মঝু৮ হব কোন কাজে ॥ 
মাধব, হাম* পরিণাম নিরাশা১০। 

তন" জগ-তারণ, দীন-দয়াময়, 
অতয়ে১৯ তোহারি৯২ বিশোয়াসা১৩ ॥ 

আধ জনম হাম নিন্দে গোভায়লু* ৯৪ 
জর! শিশু কতদিন গেল1। 

নিধুবনে১৫ রমণী- রসরঙ্গে মাতলু'১৩ 
তোহে ভর্জব কোন বেলা ॥ 

কত চতুরানন ৯৭ মরি মরি যাওত 
ন তুয়া, আদি অবসানা১৮ । 

তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত১৯ 
সাগর লহরী সমান! ॥ 

ভণয়ে বিদ্াপতি চিন শর্ত জন 
তুয়া বিস্ু গতি নাহি আরা২০। 

আদি-অনাদিক- নাথ২১ কহায়সি 
ভৰব-তারণ-ভার তোহারা২২ ॥ 


প্রার্থন! ১৭ 


১। উত্ভ; ২। বালুষয় ভীর (নদদীবাসমূজ্রের); ৩। পুক্র-মিত্র- 
নারীপরিবৃত সংসারে ॥ ৪। তোষাকে; ৫। বিশ্বাত হয়ে, ভূলে গিয়েও 
৬। সমর্পণ করলাম ; ৭। এখন; ৮। আমি; ৯। আমার; ১*। হুতাশাপুর্ণ; 
১১। অতএব ; ১২। তোমারি; ১৩। বিশ্বাম; ১৪। ঘুষিক্বে কাটালাম; 
১৫। শৃজার কর্মে) ১৬। নারীরাসঙ্গে শৃঙ্জাররসের আম্বাদে ষেতেছিলা» 
১৭। চতুমৃখ বন্ধ! ; (এক এক ব্রন্ষ! ধুগযূগব্যাপী পরমাযু ধারণ করেন, 
১৮। তোমার আদি-ও নেই, অবসান-ও নেই অর্থাৎ শুরু-ও নেই, শেষ-ও নেই ? 
১৯। প্রবেশ করে, প্রবিষ্ট হয়; ২*। অপর; ২১। তুষি আদি ও নাছির 
নাথ ব'লে লোকে মনে করে; ২২। এখন পৃথিবীকে তারণ করবার ভার (আণ 
ব! রক্ষা করার ভার ) তোমার । (পাঠাস্তর-_অব তারণতার )। [বিষ্যাপতি 
এই পদটিতে যেন আত্মসমীক্ষা করেছেন। যৌবনে তিনি ছিলেন লৌকিক 
শৃঙ্গাররস আশ্বাদের কবি । পরবর্তী কালে এশ্বরধতাবসন্বলিত ₹ফতক্তির কবি। ] 

তুলনীয়-__'মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।' 


১৪ 
মাধব১ বত মিনতি করি তোয়ং। 
দেই তুলর্সী তিল৩ দেহ সম্গিলু' 
দয়া জমু* ছোড়বি যোয়ৎ ॥ | 
গণইতে দোষ গুণ-লেশ না! পাওবি 
যব. তুছ' করৰি বিচার । 


১৮ বৈধব পদাবলী 

তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি” 
জগ বাহির নহ মুগ্িং ছার ॥ 

কিয়ে মানুষ পণ্ড পাখী কিয়ে জনমিয়ে 
অথবা কীট পতঙ্গ । 

করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন 
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ* ॥ 

ভণয়ে বিগ্ভাপতি অতিশয় কাতর 
তরইতে১০ ইহ ভবসিঙ্কু১১। 

তুয়।১২ পদপল্রব করি অবলম্বন 


তিঙ্গ এক১৩ দেহ দীনবন্ধু ॥ 


১। বিশ্বপিতা (ধব-ন্বামী। বিশ্বমাতার হ্বামী); ২। তোমাকে; 
৩। তিলতুলপী দিয়ে কোনও জিনিস দান করলে তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় 
না। কবি বলছেন, এ দ্বেহের ওপর আমার তাই কোনও দাবি ব1 অধিকার নেই। 
৪। যেননা? ৫। আমাকে ; ৬। বিচার করতে বস্লে দোবের সংখ্যা গুণতে 
গিয়ে গুণের লেশমাক্স পাবে না; ৭। তুমি জগতের নাথ; ৮। প্রচারিত ; 
৯। প্রসঙ্গে, তোমার প্রতি ; ১০। পার হতে ; ১১। এই মংসার সমুদ্র পার 
হতে; ১২। তোমার; ১৩। এককণা আশ্রয় তোমার পদপ্রাস্তে-_তুষি 


দীনের বন্ধু। 


প্রার্থনা 
১৫ 


হরি হরি আর কবে এমন দশ।১ হব । 


ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ কবে বা প্রকৃতি হব 


&োহারে নূপুর পরাইবও ॥ 


টানিয়৷ বান্ধিব চূড়া তাহে দিব গুঞ্জা-বেড়াঃ 


নান! ফুলে গাথি দিব হার । 


গঁতান্বর বাসৎ অঙ্গে পরাইব সখা সঙ্গে 


বদনে তাম্বল দিব আর ॥ 


ছুই রূপ মনোহারী দেখিব নয়ন ভরি 


নীলাম্বরে দিব সাজাইয়া। 


রতনের জরি আনি বান্ধিব বিচিত্র বেণী 


দিব তাহে মালতী গাথিয়া ॥ 


হেন রূপ-মাধুরী দেখিব নয়ন ভরি 


এই করি মনে অভিলাষ । 


জয় রপ-সনাতন দেহ মোরে এই ধন" 


নিবেদয়ে নরোত্তষ দাস ॥ 


১৪৯ 


১। অবস্থা; ২। নারী; ৩। পুকুষ-্রকৃতির মিলন ঘটাবে! (কৰি 
সখিভাবে এখানে ভজনা করেছেন।)$ ৪। কুঁচফুলের দ্বারা মাল! গেঁথে 
খোপার চারপাশ ঘিরে দেবো ; €। বন; ৬. রাধা এবং কের রূপ। 


৭। আমাকে এইটুকুই সম্পদ দাও। 


বৈষ্ব পদাবলী 
পুর্বরাগ ও অনুরাগ 


১৬ 


অবনত 
আনন কএ১ হম রহলিভ২ 
বারলও 
ফি লোচন-চোর 
সুখ-রুচি পিবএঞ ধাওল" 
রী জনি” সে চাদ চকোর ॥ 
সাঞ্চোে৯ হঠে১০ হটি১১ মোঞ্েঃ১২ 
ধএল৯১৩ চ নন 
মধুপ মাতল ১৪উড়এ ডে | ৃ্‌ 
এ১৫ 
ত 
নিন ইঅও পসারএ পাখি৯৬ 
ীলল মধুর বাণী১৭ ৰ 
সে শুনি 
তাহি অবসর ঠাম পাল বি 
টির জন | 
হনি২১ ভাসলি 
১ 
টির পুলক তৈসন২৩ জা | 
ভএ রর ফাটলি২৪ | 
-বলয়। 
ভণবি পা 
৪৮ ঠা কর ক 
ল বোল 
রাজা 
শিবসিংহ রূপনারায়ণ ন । 
আামসুন্দর--কায়২৮ ॥ 


পূর্বরাগ ও অনুরাগ ২১ 


১। করেঃ ২। রইলাম; ৩। বারণ করলাম ; ৪1 চোখরপ চোরকে ; 
€| প্রিয়তমের (রুফণ) মৃখসৌন্দর্ঘ ; ৬। পান করবার জন্ত; ৭। ধেয়ে 
গেলো; ৮। যেন; [আমি (রাধা) মুখ নিচু করে? রইলাম এবং আমার 
পি়াসী চোখ ছু'টিকে (লোচনরূপ চোর ) বারণ করলাম অর্থাৎ মুখ নিচু করে, 
রাখার উদ্দেশ্যই ষেন চোখ ছৃ'টো ফাকি দিয়ে কৃষককে না দেখে নেয়। কিন্ত 
চকোর যেষন চাদের হধাপান করবার জন্য ধেয়ে যায়, তেমনি আমার চোখ 
দু'টি কের মুখসৌন্দ্য পান করবার জন্য ধেয়ে গেল।]) ৯। সেই স্থান 
থেকে; ১০। হুঠকারী, একগুয়ে ) ১১। হটিয়ে, ফিরিয়ে ; ১২। আমাকে ; 
১৩। ধরে রাখলাম; ১৪। মত্তত্রমর ; ১৫। উড়তে পারে না) ১৬। 
তবুও পাখা বিস্তার করে (ওড়বার জন্য ছট্ফট করে); [সেই স্থান থেকে 
আমার একগুয়ে চোখ ছু'টিকে জোর করে ফিরিয়ে এনে পায়ের দিকে ধরে 
রাখলাম্ন অর্থাৎ চোখের নজর পায়ের দিকে পিবন্ধ করলাম। মধু পান করে' 
মত্ত ভ্রমর যেমন উড়তে পারে না, তবুও পাখা ছটফট করে, তেমনি আমার 
(রাধার ) রূপমুগ্ধ নয়ন তাকাবার €ওড়বার) শক্তি হারিয়ে পাখা ছটফট্‌ 
করতে ছাড়লো না অর্থাৎ দেখবার আকাঙ্ঞা ছাড়তে পারলো না। 1; 
১৭। মাধব মিষ্টি কথা! বললেন; ১৮। তা শুনে আঙি কান ঢাকৃলাম; 
১৯। কান ঢাকৃতে যেটুকু দেরি হয়েছে, সেই অবসরে সেইখান দিয়ে 
(শ্রবণ পথে) মদন পঞ্চবান ধন্থ ধরে' আমার প্রতি বিরূপ হলে! অর্থাৎ 
আমাকে কাতর করে' তুললো) ২০। দেহের ঘামে। ২১। প্রসাধনী; 
২২। ধুয়ে গেল; ২৩। তেমনি অধিক ; ২৪। দেহ, এতে! বেশি পুলকিত 
হলে! যে চুন্চুন্‌ শব্ধ করে' কাচলি ফেটে গেলে! অর্থাৎ ছিড়ে গেল; ২৫। 
বাহুর বলয় ভেঙে গেলো; ২৬। কর কম্পিতহয়; ২৭। কথা.'বলা যায় 
না অর্থাৎ আবেগে বাকৃরোধ হচ্ছে; ২৮। দেহ (কুকের মতো হুদার দেহ- 
ধারী রূপবান রাজা )। 


২২ বৈধুব পদাবলী 


১৭ 

আলো মুগ্িঃ১ জানো না 
জানিলে যাইতাম না কদন্বের তলে । 
চিত মোর হরিয়া২ নিলে ছলিয় নাগর ছলে 
রূপের পাথারে আখি ডুবিঃ সে রহিল । 
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ 
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান€ । 
অন্তরে বিদরে হিয়1৬ কি জানি করে প্রাণ ॥ 
চন্দন চান্দের মাঝে মুগমদ ধান্ধা। 
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা ॥ 
কটি-গীত-বসন রসনা তাহে জড়া।« 
বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের কৌড়া” ॥ 
জাতি কুল শীল মোর সব বুঝি গেল। 
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা ৯ রহিল ॥ 
কুলবতী সতী হেয়। ছু-কুলে দিলু" ছুখ। 
জ্ঞানদাস কহে দটঢ়১০ করি থাক১১ বুক ॥ 

পাঠাস্তর__আলো মুগ কেন গেলু' কালিন্দীর জলে । 

১। আমি) ২। হরণ ক'রে) ৩। রূপের সাগরে ; ৪। ডুবে) যৌবনের 
্বপ্নমধূর বনে প্রবেশ ক'রে আমার মন পথ হারিয়ে ফেলেছে । এখান থেকে বের 
হবার পথ খুঁজে না পেয়ে ঘুরে মরছে। €। অফুরত্ত; ৬। হাদয় ভেতরে 
ভেতরে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; ৭। কটিভূষণ তাতে জড়ানো; ৮। কুঁড়ি, 
কলঙ্কের কুড়ি) ৯। প্রচার (কলক্ক-প্রচার); ১*। দৃঢ়) ১১। বান্ক 
ক পাঠাস্তর )। 


পৃর্বরাগ- ও অনুরাগ ২৩ 
১৮ 


এমন পিরীতি১ কভু নাহি দেখি শুনি । 
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি ॥ 
ছুছ" কোরে ছুহ' কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । 
আধ তিলও৩ ন৷ দেখিলে যায় যে মরিয়। ॥ 
জল বিনু মীন যেন কবন্ু"৫ না জীয়ে৬। 
মানুষে এমন প্রেম কোথা! না শুনিয়ে ॥ 
ভাম্ু-কমল৮ বলি সেহো। হেন নয়। 

হিমে কমল মরে ভানু স্থখে রয় ॥ 
চাতক-জলদ কহি৯* সে নহে তুলনা । 
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণ। ॥ 
কুন্থমে-মধুপ৯*০ কহি সেহে নহে তুল। 
ন1 যাইলে ভ্রমর আপনি ন! দেয় ফুল ॥ 
কি ছার চকোর-চান্দ১১ ছুছ"' সম নহে। 
ত্রিভবনে হেন নাহি চণ্তীদাসে কছে। 





১। প্রেম; ২। ছু'জনে আলিঙ্গনবন্ধ হয়ে, কোলে (ক্রোড়)। অতান্ত 
নিকটে থেকেও নিজেদের মধ্যে বিচ্ছেদ অনুভব করে' উভয়েই হুঃখ পায়। এই 
মনোভাবের মধ্যেই পাই প্রেমবৈচিত্যের পূর্বাভাম। ৩। আধমৃহূর্ত; ৪। মাছ; 
৫। কখনও বীচে নাঃ ৬| জীবিত) ৭। শোনাযায় না; ৮। হৃর্ঘ এবং 
পদ্মুর পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্উভাবে যুক্ত। কিন্ত রাধার প্রেমের তুলনায় সে 
প্রেম কিছু নয়। কেননা, শীতকালে পদ্পফুদ অরে গেলেও হুর্ঘ যথারীতি থে 
থাকে। একজনের হুখহ্ঃখের ভাগী যদি অন্তজন না হয়, সে প্রেষের সঙ্গে কি 


২৪ কৈ পঙ্ারলী 


রাধাকঞ্চের প্রেমের তৃলন1 চলে? ৯ চাতক এবং মেঘ ঠিক তেমনি ধরম্পরের 
সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। কিন্তু সে প্রেম-ও রাধারুফের প্রেমের তুলনায় তুচ্ছ। 
কারণ, বর্ধাকাল না এলে মেঘ তো চাত্তককে জল দেয় না। এতো! সাময়িক, 
কিন্ধু বাধাকৃফজের প্রেমলীল! নিঙাকার। ১*। ফুল এবং ভ্রমবের প্রেমের কথা 
শোন যায়, কিন্তু তা-ও রাধাকফ্ের প্রেমের কাছে তুচ্ছ, কারণ ভ্রমর ফুলের কাছে 
ন] এলে মধু পায় না। ফুল নিজে গিয়ে তো ভ্রমরকে মধু দান করে না! অর্থাৎ 
দু'পক্ষের সম্মান আগ্রহ নেই; কিন্তু রাখাক্কফের ক্ষেত্রে দু'জনেই দু'জনের আক ধণে 
অতুলনীয় । ১১। চাদ ও চকোর সম্পর্কে পরস্পরের প্রেমের গভীরতা শোন! 
যায়। কিন্ত রাধারুফের প্রেমের তুলনায় 1 তুচ্ছ। 


১৯ 


কাহারে কহিব মনের ষরম১ 
কেবা যাবে পরতীত২ 

হিয়ার মাঝারে মরম-বেদন। 
সদাই চমকে চিত ॥ 

গুরুজন-আগেও দরাড়াইতে নারি 
সদা ছল ছল আখি। 

পুলকে আকুল দিক নেহারিতে£ 
সব শ্যামময় দেখি ॥ 

সথীর সহিতে জলেতে যাইতে 
সে কথা কহিবার নয়। 

যমুনার জল করে ঝলমল: 
তাহে কি পরাণ রয় ॥ 


পৃবরাগ ও অনুরাগ ২৫ 


কুলের ধরম রাখিতে নারিম্ 
কহিপু' সবার আগে । 
কহে চণ্ডীদাস শ্টাম স্থনাগর 
সদাই হিয়ায় জাগে ॥ 
১। মনের ভেতরের কথা; ২। বিশ্বাস; ৩ গুরুজনের সম্মুখে; 
৪। চারদিক তাকাতে গিয়ে) &| যমুনার কালে! জল ঝলমল করলে 
মনকে বেঁধে রাখা যায় না। 


২৩ 

ঘরের বাহিরে দণ্ডে১ শতবার 
তিলে তিলে আইসে যায়২। 

মন উচাটন৩ নিশ্বাম সঘন 
কদদ্ব-কাননে চায় ॥ 
রাই কেন বা এমন হৈল। 

গুরু তুরজন ভয় নাহি মন 
কোথা বা কি দেবা পাইল € ॥ 

সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল 
সম্বরণ৬ নাহি করে। 

বসি থাকি থাকি" উঠয়ে চমকি 
ভূষণ খসীএা৮ পরে ॥ 

বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী 
তাহে কুলবধূ বাল। ৷ 

কিবা! অভিলাষেন বাঢ়য়ে১০ লালসে১১ 


না বুঝি তাহার ছল! ॥১২ 


২৬৩ বৈষুৰ পদাবলী 


তাহার চরিতে ১৩ হেন বুঝি চিতে১৪ 
হাত বাঢ়াইল াদে।১৫ 

চণ্তীদাস কয় করি অনুনয় ১৬ 
ঠেকেছে কালিয়া-কাদে ১৭ ॥ 


১। দাড়ায়) ২। খুব অল্পবারই যাতায়াত করে; ৩। ডদ্বিপ্; 
৪। ভুর্জন) ৫। কোথাকার কোন্‌ অপদ্দেবতা তর করেছে, তাই গুরুজনকে 
ভয় করে না, ছুর্জনদের নিন্দাবাদকেও পরোয়া! করে না) ৬। বপনের আচল 
পর্ধস্ত সামলায় না অর্থাৎ যুবতীর যৌবনলজ্জাও ভুলে গেছে; ৭। বসে 
থেকে থেকে হঠাৎ) ৮। খসে) ৯। আকাজ্ষা করে; ১*। বাড়ায়; 
১১। লালস! অর্থাৎ কি প্রত্যাশা করে” রাধা তার লালসাকে বাড়িয়ে চলে? 
১২। ছলনা; ১৩। আচরণ দেখে; ১৪ এমন মনে হয়; ১৫। সেযেনচাদ 
পাবার আশায় হাত বাড়িয়েছে অর্থাৎ অসম্ভবকে পাওয়ার প্রত্যাশা করেছে; 
১৬। বিনয়সহকারে ; ১৭। কালাঠাদ অর্থাৎ কৃষ্ণের ফাদে মনকে ধরা! দিয়েছে। 


২১ 
ঢল ঢল কাচা১ অঙ্গের লাবণি২ 
অবনী বহিয়া যায়। 
ঈষত হাসির তরঙ্ষ-হিলোলে৩ 
মদন মূরুছ। পায় ॥ 
কিবা দে নাগরৎ কি খেণে দেখিলু' 
ধৈরয রহল দূরে ।" 
নিরবধি মোর” চিত বেয়াকুল» 


কেন বা সদাই ঝুরে।১০ 


পূর্বরাগ ও অনুরাগ ২৭ 


হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া 
নাচিয়। নাচিয়। যায়। 

নয়ান-কটাখে১ ১ বিষম বিশিখে৯২ 
পরাণ বিদ্ধিতে ধায় ॥ 

মালতী ফুলের মালাটি গলে 
হিয়ার মাঝারে দোলে । 

উড়িয়৷ পড়িয়া মাতল ভমর৯৩ 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে১৪ ॥ 

কপালে চন্দন- ফোটার ছটা 
লাগিল হিয়ার মাঝে। 

না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল ১৫ 
না কহি শোকের লাজে ॥ 

এমন কঠিন নারীর পরাণ 
বাহির নাহিক হয় । 

না জানি কিজানি হয় পরিণামে ১৬ 
দাস গোবিন্দ কয়॥ 


১। টলউলে যৌবন) ২) অঙ্গের লাবণ্য অর্থাৎ অঙ্গের লাবণ্য যেন 
পৃথিবীতে বয়ে চলেছে; যৌবনের উচ্ছলতায় পৃথিবী যেন ভেসে চলেছে; 
৩। সামান্য হাসির মৃচ্‌কি হামির) তরঙ্গ হিল্লোলে) ৪। মদন মৃচ্ছা 
যায়) ৫। সেইনাগর কি অপরূপ17) ৬। কিক্ষণেই না দেখেছিলাম; 
৭। তাতে ধৈর্য হারিয়ে ফেল্লাম; ৮। সেই থেকে আমার; ৯। চিত্ত 
ব্যাকুল; ১*। কাদে; ১১। নয়ন-কটাক্ষে;) ১২। দারুণ (তীক্ষ)শরে, 
১৩। উন্মত্ত ভ্রমর; ১৪। ঘুরে ঘুরে গুঞ্জন করে) ১৫। মর্শে বেধেছে 
১৬। শেষে কি যেহবে জানি না। 


২৮ 


বৈষুব পদ্দাবঙ্গী 
২২ 
বেলি অবসান-কালে ১ একা! গিয়েছিলাম জলে 
জলের ভিতরে শ্তাম রায়২ । 


ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে 
পুন কানু জলেতে লুকায় ॥ 

যমুনাতে ঢেউ দিতে বিশ্ব উঠে আচস্থিতে৩ 
বিশ্বের মাঝারে শ্যাম রায়। 

চুড়ার টালনি বামেঃ ব্রিভঙ্গ-তঙ্গিম ঠামেৎ 
হেরিয়া সে কুল রাখা দায় ॥ 

পুন জলে দিতে ঢেউ কোথাও না দেখি কেউ 
জল স্থির হইলে দেখি কানু? । 

ধরি ধরি মনে করি ধরিবারে নাহি পারি 
অনুরাগে জলে ডুবেছিন্ু ॥ 

কর বাড়াইয়া যাই শ্যামের নাগাল নাহি পাই 
কান্দিতে কান্দিতে আইলাম ঘরে । 


হায় আমি অভাগিনী না পাইলাম শ্যাম গুণমণি 
মেই তুখে হৃদয় বিদরে৮ ॥ 


বনু রামানন্দের» বাণী শুন শুন বিনোদিনী 
অকারণে জলে ডুবেছিলে। 


পূর্বরাগ ও অনুরাগ ২৯ 


বুঝিতে নারিলে মায়া জলে ছিল অঙ্গ-ছায়। 
শাম ছিল কদম্বের মূলে ॥ 


১। বেলাশেষে; ২। যমুনার জলে রৃ্চের ছায়া! দেখে মুগ্ধ রাধ। 
ভাবছেন যে, কাছ্ছ বুঝি জঙ্গের ভেতরেই লুকিয়ে আছেন) ৩। হঠাৎ প্রতি- 
বিশ্ব (:929৫600 ) ওঠে 5 ৪। বাঁদিকে হেলে আছে চুড়াটি) ৫। তিন 
অংশে বাঁকা হ'য়ে সেই কায়দায় যে দাড়ায় (যে মাথা, কোমর, পা হেলিয়ে 
দাড়ায় )) ৬। এইরূপ দেখে বাধা ভাবছেন, তার কুলমর্ধাদা রক্ষা করাই 
শক্ত হয়ে দাড়াবে, এমনই শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ; ৭। জলে ঢেউ দেখা দিলে 
প্রতিবিশ্ব অদৃশ্ত হ'য়ে যায়, আবার জল স্থির হ'লে প্রতিবিছ্থ দেখা যায়; 
৮। হৃদয় বিদীর্ণ হয়; ৯। কেউ কেউ একে চণ্তীদামের পদ বলে মনে করেন। 


৩ 


রূপে ভরল দ্রিঠি১ সোঙরি২ পরশ মিঠিও 
পুলক না তেজই অঙগঃ । 

মোহন মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপুরিতঃ 
না শুনে আন পরসঙ্গ ও ॥ 

সজনি, অব কি করবি উপদেশ? । 

কামু'অনুরাগে মোর তন্ু-মন মাতল. 
না শুনে ধরম-লব-লেশ” ॥ 

নাসিকাহো৯ সে অঙ্গের ... সৌরভে উনমত ১০ 
বদনে না! লয় আন ১১ নাম। 

নব নব গুণগণে১২ বান্ধল মঝু মনে ৯৩ 
ধরম রহব কোন ঠাম১৪ ॥ 


৩০ বৈষ্বপদাবলী . 


গৃহপতি-তরজনে ১৫ গুরজন-গরজনে ১৬ 
অন্তরে উপজয়ে হাস। 

তহি এক মনোরথ১৭ যদি হয় অন্ুরত১৮ 
পুছত৯* গোবিন্দদাস ॥ 


১। দৃষ্টি ; কৃষ্ণের ্ূপের দ্বারা আমার নয়ন ভরে উঠলো । ২। স্মরথ 
করে; ৩। মি্িম্পর্শ; 9৪। আমার (রাধা) অঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হচ্ছে 
(পুলক ত্যাগ করছে না); ৫। শ্রবণ পরিপূর্ণ হ'য়ে আছে; ৬। অন্ত 
প্রসঙ্গ শুনতে চায় না (আমার কান );) ৭। উপদেশ দিয়ে কি করবি; 
৮। কণামাত্র ধর্মের কথা কণামান্ত্র শোনে না। “চোরা না শোনে ধর্সের 
কাহিনী')) ৯। নাকও; ১*। উন্নত) ১১। অন্য; ১২। নতুন 
নতুন গুণরাশি ; ১৩। আমার মনকে বেঁধে ফেলছে) ১৪। সেখানে ধর্মের 
স্থান কোথায়? ১৫। তর্জন; ১৬। গর্জন (স্বামী, গুরুজন ইত্যাদির তর্জন- 
গর্জনে মনে মনে হাসি উদ্রেক করে); ১৭। তাই একমাস কামনা; ১৮। 
অনুরক্ত; ১৯। জিজ্ঞাসা করছেন। 

২৪ 

রূপ লাগি আখি ঝুরে১ গুণে মন ভোর২ । 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া! মোর কান্দে । 
পরাণ পিরীতি৩ লাগি থির৪ নাহি বান্ধে ॥ 

সই, কি আর বলিব। 
যে পণ করযাছি মনে সেই সে করিৰ ॥ 
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটেও। 
বল কি বলিতে পারি যত মন উঠে ॥ 


পৃবরাগ অনুরাগ ৩১ 


দেখিতে যে স্ুখ উঠে কি বলিব তা। 

দরশ পরশ লাগি আউলাইছে৭ গ! ॥ 
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার৮ | 

লহু লন হাসে পন্ু"* পিরীতির সার ॥ 
গুরু-গরবিত৯০ মাঝে রহি সখী-সঙ্গে | 
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরপলঙে ১১ ॥ 
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার১২। 
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার১৩ ॥ 
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি । 

জ্কান কহে লাজ-ঘরে১৪ ভেজাই আগুনি ॥ 


১। চোখের জল পড়ে; ২। ভরে আছে, পূর্ণ; ৩। প্রেম; ৪ স্থির; 
৫ | ব্যগ্রতা, আকাঙ্জা ; ৬। ভেঙে যায় না) ৭। আকুলিত হচ্ছে; ৮। মধুর 
ধারা; ৯। প্রভু; ১০। গুরুজন ও পুজনীয়দের সঙ্গে ১১। প্রসঙ্গ; 
১২। গ্রকার; নানা কাণ্ড ক'রে এই পুলক গোপন করতে চেষ্টা করি; 
১৩। অবিরল; ১৪। লজ্জা ও গৃছে অগ্নি (আগুনি ) জালিয়ে (ভেজাই )দি'। 
অর্থাৎ গৃহ ও লজ্জার বিসর্জন দিয়ে এই প্রেম । 
২৫ 

যাহ? ধাহা১ নিকসয়ে২ তনু তন্থু জ্যোতি৩। 

তাহ] তাহ বিজুরিঃ চমকময় হোতি ॥ 

ধাহা ধাহ! অরুণচরণ চল চলই৫। 

তাহ] তাহ।৬ থল-কমল দল খলই? ॥ 

দেখ সখি কো ধনি সহচরা মেলি । 

আমারি জীবন সঞ্জেঃ করতহি খেলি” ॥ 


৩২ বৈষ্ণব পদাবলী 


ধাহা ধাহ! ভান্গুর* ভাঙ, বিলোল ১০। 
তাহা তাহা উছলই কালিন্দী-হিলোল ১১ ॥ 
ধাহা ধাহা তরল বিলোকন১২ পড়ই। 
তাহ! তাহ! নীল উতপল ১৩ বন ভরই ॥ 
ধাহা ধাহ]1 হেরিয়ে মধুরিম১৪ হাস। 

তাহ। তাহা কুন্দ-কুমুদ-পরকাশ১৫ ॥ 
গোবিন্দদাস কহ মুগধল১৬ কান১?।. 
চিনলহু" রাই চিনই নাহি জান১৮ ॥ 


এটি শ্রীকষ্ণের পূর্বরাগের পদ । 

১। যেখানে যেখানে; ২। নিঃস্কত হয়, স্কুরিত হয়) ৩। ক্ষীণদেহের 
লাবণ্যজ্যোতি; ৪। বিদ্যুৎ) ৫ | সেখানে সেখানে ; ৬। চঞ্চলভাবে চলে 
যায়; ৭। স্থলপদ্মের দল (পাপড়ি) যেন স্মলিত হয়; ৮। হে সখি! 
দেখতে! এ কোন্‌ নারী যে সহচরীদের সঙ্গে মিলে আমার জীবন নিয়ে খেলা 
করছে) ৯। বঙ্কিম) ১০। বাকা চঞ্চল কটাক্ষ (ভাঙ ক্র) ১১। গঙ্গার 
তরঙ্গ উলে ওঠে) ১২। দৃষ্টি, নজর পড়ে; ১৩। নীল পদ্ম) ১৪। মধুরময় ; 
১৫। বুন্দ ও কুমুদ ফুল প্রকাশ পায়ঃ ১৬। মুদ্ধহছলো) ১৭। কাছ ॥ ১৮। 
রাধাকে চিনেও যেন চিনতে পারছেন না। 

২৬ 
রাধার কি হেল অন্তরে ব্যথা। 
বসিয়৷ বিরলে থাকয়ে একলে ১ 
না শুনে কাহারো কথা ॥ 
সদাই ধেয়ানে২ চাহে মেঘ পানে৩ 
না চলে নয়ান-তারা£ । 


খা 


পূর্বরাগ ও অনুরাগ ৩৩ 


বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরেও 
যেমত যোগিনী পারা? ॥ 

এলাইয়! বেণী ফুলের গাথনি 
দেখয়ে খসায়ে চুলি৮। 

হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে 
কি কহে দুহাত ভুলি ॥ 

একদিঠ৯ করি ময়ূর ময়ুরী 
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে১০। 

চগ্তীদাস কয় নব পরিচয়১১ 
কালিয়া বধুর সনে ॥ 


১। একলা একলা থাকে) ২। ধ্যানস্থ, তন্ময়; ৩। মেঘের বর্ণের সঙ্গে 
কষ্ের গাজবর্ণের সাদৃশ্তহেতু ; ৪। নয়নতারা স্থির হয়ে থাকে ? ৫। খাবারের 
প্রতি আগ্রহ নেই) ৬। গেকুয়াবদন পরিধান করে; ৭। যোগিনীর মতো ঃ 
৮। চুলখুলে বারবার দেখে (কৃষের গান্রবর্ণ সাদৃশ্তহেতু ); »। একদছুষ্টে। 
১*। মঘুর-অযুরীর কণ্ঠের রঙ লক্ষ্য করে (কৃষ্ণের গান্রবণণ সাদৃষ্তছেতু )) 
১১। নবপ্রণয় । 


২৭ 


সই কেব! শুনাইল শাম নাম। 

কানের ভিতর দিয়! মরমে৯ পশিল গে? 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ 

না! জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 


৩৪ বৈষব পদাবলী 


জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গে। 
কেমনে পাইব সই তারে ॥ 

নাম-পরতাপেং যার এছনত করল গো 
অঙ্গের পরশে কিবা! হয়। 

যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গে 
যুবতী-ধরম* কৈছে€ রয় ॥| 

পাসরিতেও করি মনে পাপসরা+ না যায় গো 
কি করিব কি হবে উপায়। 

কহে ছিজ চণ্তীদাসে কুলবতী কুলনাশে” 
আপনার যৌবন যাচায়৯ ॥ 


১। মর্মে; ২। নামের প্রতাপে ; ৩। এরূপ; ৪। সতীত্ব ঃ ৫। কেমন 
করে; ৬। ভুলতে) ৭। ভোলা) ৮। নিজ সতীত্ব বিলিয়ে দিয়ে; 


৯। দান করে। 
| নাম-্পের যে মাধুর্য তা ভগবৎ-প্রেমের এঁকাস্তিকতায় সম্ভব। এখানে 


তারই প্রকাশ । ] 
২৮ 

সখি কি পুছসি১ অন্ভুতব মোয়২ । 

সোইত৩ পিরীতি অন্ু- রাগ বাখানিতেঃ 
তিলে তিলে নূতন হোয়৫ ॥ 

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু' 
নয়ন না তিরপিত” ভেল। 

সোই মধুর বোল শরবণহি* শুনলু: 
শ্রুতিপথে পরশ ১০ না গেল' | 


পূর্বরাগ ও অনুরাগ ৩৫ 


কত মধু যামিনী রভসে১১ গৌয়াইলু'১২ 
না বুঝলু' কৈছন কেল১৩। 

লাখ লাখ যুগ১5 হিয়ে হিয়ে রাখলু' ১৫ 
তব হিয়। জুড়ন না! গেল ॥ 

কত বিদগধ৯৬ জন রসে অন্ুুমগন ১৭ 
অনুভব কানু না পেখ১৮। 

কহ কবিবল্লভ১৯ প্রাণ জুড়াইতে 
লাখে না মিলিল এক ॥ 

[ পদটি ভাবে ও বর্ণনায় অপূর্ব । ] 

১। জিজ্ঞাসা করছো; ২। আমার অনুভূতি) ৩1 সেই; ৪। বর্ণনা 
করতে, ব্যাখ্যা করতে । €। হয়ে ওঠে। প্রেম সচল, জীবস্ত। প্রতি মুহুর্ত-ই 
নতুনভাবে উপলব্ধ হয়, তাকে নির্দিই্টভাবে ব্যাখ্যা করা সভব নয়। ৬। আমি; 
৭। দেখলাম; ৮। তৃগ্ত) ৯। কানে; ১*। শুনেও যেন তার স্পর্শ 
পেলাম না অর্থাৎ শুনেও যেন শুন্তে পেলাম না, আবার শুনতে বাসন। হলে; 
১১। ক্রীড়াকৌতুকে, সভোগে ; ১২। কাটালাম; ১৩। রূডিক্রিয়্া! কিরূপ 
তা বুঝে উঠতে পারলাম না) ১৪। ঘুগ্বযুগ ধরে ; ১৫ রাখলাম) ১%। বিদ্ধ, 
রলজ্ঞ ) ১৭। পাঠাস্তর-্*অন্ুমোদই ;) ১৮। কাকব |মধ্যেই প্রত্যক্ষ করলাম 
না অর্থাৎ এমন রসজ্ঞ ব্যক্তি কাউকে দেখলাম না, যে এর মর্ম বোঝে; 
১৯। কারুব মতে পদকর্তা বিদ্যাপতি। 

২৯ 
হাথক* দরপণ২ মাথকত৩ ফুল। 
নয়নক* অঞ্জন মুখক তান্ুল ॥ 
হৃদয়ক মুগমদৎ গীমক্ড হার। 
দেহক সরবস+ গেহক” সার ॥ 


৩৬ বৈষব পদাবলী 


পাধীক পাখ* মীনক১০ পানি । 
জীবক জীবন হাম এছে জানি ॥| 
তু” কৈছে মাধব১১ কহ তুহু" মোয়। 
বিদ্যাপতি কহ ছুছ'১২ দোহা হোয় ॥ 


১। হাতের? ২। দর্পণ, আয়ন]; ৩। মাথার ; ৪। নয়নের; ৫। কঘ্তরী- 
লেপন ; ৬। গ্রীবার ; ৭ সর্বস্ব: ৮। গৃহের; ৯। পাখা; ১*। মাছের 
১১। হেমাধব!। তুমিকেমন? ১২। ছু'জনে। 


ভূমিকা আগেকার দিনে হিন্দু মেয়েদের কাছে সব সময় আয়ন! থাকতো । 
এট| তাদের কাছে খুবই প্রিয় জিনিস ছিল । এখনও মন্দিরগাত্রে, পাথরে খোদাই 
করা নারীমৃতি দেখা যায় যাদের ছাতে আয়ন! আছে। শ্রীরাধা শ্রীকৃ্কে বলছেন, 
হে কষ! তুমি আমার কাছে হাতের দর্পণের মতো অতি প্রিয়, মাথার ফুল, 
নয়নের কাজল, মুখের পান, বক্ষের কন্তরী-লেপন ( আগেকার দিনে হন্দরীরা 
এভাবেই গ্রসাধন করতো), গলার হার, দেহের সর্বন্থ, গৃছের সার, পাখির পাখনা, 
মাছের কাছে জল, জীবের জীবন; অর্থাৎ এসব যেমন একের কাছে অন্তে 
অপরিহার্য, নিত্য ব্যবহাধ, শ্রুক্ণ তুমি-ও আমার কাছে তেমনি অপরিহাধ। 
কিন্তু এতো ভালবেসেও তুমি যে কে তা বুঝে উঠতে পারলাম না। ভক্ত যেমন 
ভগবানকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে, একাত্ম হয়েও তার বিরাট 
রছ্ন্তকে ভেদ করতে না! পেরে ভাবে, তিনি কে? তিনি তো আমার সর্বস্ব । 
ছে মাধব ! তুমি ব'লে দাও, তুমি কে? তুমি কেমন? বি্ভাপতি বলছেন, 
তোষর! দু'জনে পরস্পর সাপেক্ষ অর্থাৎ ভক্তের প্রেম-ও যেমন অসীম, ভগবানের 
রহক্ত তেমনি অপার । তাই চিরস্তন লীল! চলেছে এই রহ্ততেদের। 


অভিসার 


৩৩ 
আদরে আঞ্চসরি১ রাই হৃদয়ে ধরি 
জানু উপরে পুন রাখিং | 


অভিসার ৩৭ 


নিজ কর-কমলে চরণ-যুগ মোছইও 
হেরইতে চির থির আখি৪ ॥ 
পিরাঁতি-মূরতি অধিদেবা৫ | 

যাকর দরশনেও সব ছুখ মিটল 
সোই আপনে করু সেবা? || 

হিমকর-শীতল নীরহি” তিতল 
করতলে মাজই মুখস। 

সজল নলিনী-দলে ১০ সু সু বীজই ৯১ 
পুছই পনস্থকি হুখ১২ ॥ 

অঙ্গুলে চিবুক ধরি অধরে তাম্বংল পুরি 
মধুর সম্ভাষই কান৯৩। 

গোবিন্দদাস ভণ নিতি নব নৌতুন 


রাইক অমিয়া-সিনান১৪ ॥ 

১। অগ্রসর হ'য়ে এসে; ২। কোলের ওপরে পুনরায় স্থাপন করেঃ 
৩। চরণ ছু'টি মৃছিয়ে দিচ্ছেন; ৪। স্থিরদৃ্টিতে সেই দিকে (পায়ের 
দিকে) তাকিয়ে রইলেন; «| প্রেমের যিনি মৃতিমান দেবতা; ৬। যার 
দর্শনে ; ৭। তিনি নিজেই চরণ সেবা করছেন ; ৮। চন্দ্রের কিরণে যে জল 
ঠাণ্ডা হয়ে গেছে; ৯। আর্দ (তিতল ) করতলের দ্বার! মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন ; 
১০1 পদ্ঘপাতার দ্বারা; ১১। মৃদু মু বাতান করছেন; ১২। রাস্তায় 
আস্তে ষে দুংখকই্ট পেয়েছেন, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন $ ১৩। কফ মিষ্টতাৰে 
রাধাকে সম্ভাষণ করছেন; ১৪। রাধার অমৃতন্নান হচ্ছে নিত্যনতুনভাবে 
(রুষ্ণ প্রেমসাগরে 91 


৩৮ বৈষুব পদাবলী 


৩১ 

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা 
কেমনে আইল বাটে। 

আঙিনার মাঝে বধুয়া ভিজিছে 
দেখিয়! পরাণ ফাটে ॥ 
সই, কি আর বলিব তোরে। 

কোন্‌ পুণ্যফলে সে হেন বিঁধৃয়। 
আসিয়া মিলল মোরে ॥ 

ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ 
বিলম্বে বাহির হেম্ু। 

আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া 
কত না যাতনা দিন ॥ 

বধুর পিরীতি আরতি১ দেখিয়া 
মোর মনে হেন করে। 

কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়! 
আনল ভেজাই ঘরে২ ॥ 

আপনার ছুখ স্থখ করি মানে 
আমার হুখের ছুধী। 

চণ্তীদাস কহে বধুর পিরীতি 


শুনিতে জগৎ সুখী ॥৩ 


এই পদটি অভিসারের হ”লেও মূলত রসোদ্গারের পদ অর্থাৎ রাধা সখি- 
দের কাছে নিজের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন। বৈধব পদাবলী ( ক.বি.) 
গ্রন্থের টীকায় আছে_“এই পদের ইঞ্জিত এইরূপ--ভগবান আমাদিগকে 


অভিসার ৩৯ 


কখনই ছাড়েন না; পাপের ঘোর অন্ধকারে যখন আমরা পড়িয়া! থাকি 
তখনও সেই পাপীর দুঃখের ভার নিজ মাথায় লইয়1'তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা 
করেন। সংসারাসক্ত চিত্ত আমরা সংসারের সহশ্র ঝঞ্চাট ছাড়িয়া তাহার 
কাছে যাইতে পারি না। তিনি হুর্গম পস্থায় দাড়াইয়া আমাদের জন্য 
প্রতীক্ষা করিতে থাকেন__পাপীর কাছে আসিতে কণ্টকাকীর্ণ পথে তাহার 
পদ্দতল ক্ষত-বিক্ষত হুইয়! যায়, তপাপি তিনি আমাদের ত্যাগ করেন না।” 
রবীন্দ্রনাথ “ভারতী” পত্রিকায় এই পদটির ব্যাখ্যা করেছিলেন । 

১। প্রকাশ দেখে; ২। ঘরে আগুন লাগিয়ে দি; ৩। জগতের লোক 
এই রকম প্রেমকাহিনী শুনে সখী হয়। 


৩২ 
কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল 
মঞ্লীর২ চরহি৩ ঝণপি। 
গাগরি-বারিঃ ঢারিৎ করি পীছলঙ 
চললতহি অঙ্গুলি চাপি? ॥ 
মাধব তুয়া অভিসারক” লাগি। 
ছুতর পন্থ৯- গমন ধনি সাধয়ে১০ 
মন্দিরে১১ যামিনী জাগি ॥ 
কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী 
তিমির-পয়ানক আশে ১২.। 
কর-কম্কণ-পণ১৩ ফণিমুখ-বন্ধন ১৪ 
শিখই ভূজগ-গুরু-পাশে ১৫ ॥ 
গুরুজন-বচন বধির সম মানই১৬ 


আন১৭ শুনই কহ আন। 


৪০ বেষব পদাবলী 


পরিজন বচনে মুগবী১৮ সম হাসই 
গোবিন্দদাঁস পরমাণ১৯ ॥ 

১। পুতে? ২। নূপুর; ৩। বস্ত্র দিয়ে। পম্মের মত হুন্দর পায়ের 
নূপুর বন্রের দ্বাৰা আবুত করে__নৃপুরের শবকে বাচাতে। প্রিয়তমের বংশীধ্বনি 
শ্রবণে যখন যাত্রা করতে হবে, তখন হয়তো! কণ্টকময় পথে চলতে হবে । তাই 
শ্রীমতী অঙ্গনে কাট] পুতে কণ্টকময় পথে চলার অভ্যাস করছেন। ৪। জল 
(কলসীর জল)) ৫1 ঢেলে; ৬। পিচ্ছিল; ৭। পিচ্ছিল পথে আঙ্গুল 
চেপে চেপে হাটা অভ্যাস করছেন শ্রীমতী । যদি বর্ধাভিসারে যেতে হয়। 
৮। মাধবের কাছে অভিসারের জন্য ; ৯। দুস্তর পথ; ১০। অভ্যাস করছে; 
১১। গৃছে; রাত্রে গৃছে জেগে থেকে শ্রীমতী প্রিয়মিলনের জন্য এই অভ্যাসগুলি 
করছেন; ১২। অন্ধকারে যাওয়া-আনা করা শেখবার জন্য চোখে আঙ্গুল চাপা! 
দিয়ে শ্রীমতী অভ্যাস করছেন; ১৩। হাতের কঙ্কণ পণ দিয়ে অর্থাৎ পুরত্কারস্বরূপ 
দান করে। ১৪। সাপের মুখ কিভাবে বন্ধ করতে হয়, তার কৌশল । যাতে 
সাপ কামড়াতে না পাবে। ১৫। সাপের গুরু অর্থাৎ সাপুড়ে বা! ওঝার কাছে 
শ্রীমতী সেই শিক্ষা নিচ্ছেন। ১৬। কালার মত শুন্তে পাচ্ছেন না 
১৭। অন্য । কাল! লোকের মতো গুরুজনদের এক কথা শুনে, অন্য কথার 
উত্তর দিচ্ছেন ; ১৮। নির্বোধ ; মৃ্$»মুগধী। ১৯। সাক্ষী; প্রমাণ৯পরমাণ; 
গুরুজনদের কথা শুনে বোকার মতো হাস্ছেন শ্রীমতী । 


৩৩ 
কুল মরিয়াদ১- কপাট উদঘাটলু 
তাহে কি কাঠকি বাধা 1৩ 
নিজ মরিয়াদ৪- সিদ্ধুসঞ্জে পঙারলু৫ 


তাহে কি তটিনী অগাধা ॥৬ 
সজনি মঝু পরিখন+ কর দুর । 


অভিসার ৪১ 


কৈছে হৃদয় করি পশ্থ হেরত হরি” 
স্যেঙরি সোঙরি মন ঝুর* ॥ 


কোটি কুম্থম শর ১০ বরিখয়ে যছুপর১৯ 
তাহে কি জলদজল লাগি১২। 


প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ 
তাহে কি বজরকি আগি১৩ ॥ 

যছু পদতলে নিজ [জীবন সোপল ১ 
তাহে তনু অনুরোধ১৫। 


গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর 
সহচরী পাওল বোধ১৬ ॥ 


১। মর্ধাদা (কুলমর্ধাদ|)) ২। কুলমর্ধাদ্দারপ দরজা উদঘাটন করে' 
এগিয়ে এলাম) ৩। কাঠের দরজা আমার অভিসারে বাধ! দেবে? ৪। 
আত্মমর্ধাদা; ৫। আত্মমর্ধাদারূপ সমূক্র গোম্পদের ( পঙারলু) ন্যায় অবহেলে 
পার হলাম ; ৬। সেখানে নদীর জল কি অগাধ হ'তে পারে? ৭। আমাকে 
পরীক্ষা (কোরো না); ৮। হুরি পথের দিকে তাকিয়ে আছেন ব্যাকুল হয়ে 
(আমার জন্ত )১ ৯। তা স্মরণ করতে করতে আমার মন কেদে উঠছে; 
১*। মদনের কোটি পুষ্পবাণ; ১১। যার ওপর বর্ধিত হচ্ছে; ১২। 
বৃষ্টির জল কি তার গায়ে লাগে? ১৩। প্রেমের দহনে দ্ধ যে হৃদয় সহ 
করে আছে, সেখানে বজ্পের আগুন কি করতে পারে? ১৪। ধীর চরণে 
নিজেকে সমর্পণ করেছি ; ১৫। মেখানে দেহের মায়া কি করবে? (সথিরা 
বলেছিলো-_'প্রেমক লাগি উপেখৰি দেহ'-_বাধা তারই উত্তরে বলেন এই কথা )। 
১৬। বুঝতে পারলে! । ৃ 


৪২ বৈষব পদাবঙ্গী 
৩৪ 

গগনে অব ঘন মেহ১ দারুণ' 
সঘনে দাঁমিনী২ চমকই (ঝলকই )। 

কুলিশ-পাতনও শবদ বন ঝন 
পবন খরতর বলগইঃ ॥ 
সজনি, আজু তুরদিন৫ ভেল। 

হামারি কাস্ত নিতান্ত আগুসরিও 
সন্কেত-কুঞ্জহি গেল ॥ 

তরল জঙ্গধর বরিখে ঝর ঝর 
গরজে ঘন.ঘন ঘোর । 

শ্যাম নাগর একলি কৈছনে 
পস্থ হেরই মোর ॥ 

সঙরি? মবু তু অবশ ভেল জন 
অথির থর থর কাপ। 

এ মঝু গুরুজন- নয়ন দারুণ 
ঘোর তিমিরহি ঝাপ” ॥ 

তুরিতে* চল অব কিয়ে বিচারহ ৯০ 
জীবন মঝু আগুসার৯১। 

রায় শেখর- বচনে অভিসর১২ 
কিয়ে সে বিঘিনি১৩ বিথার১৪ ॥ 


১। ঘন মেঘ; ২। বিদ্যুৎ; ৩। বজ্জর-পতন; ৪। বেগে প্রবাহিত 
হচ্ছে; ৫। ছর্দিন; ৬। অগ্রসর হয়ে, এগিয়ে ; ৭1 স্মরণ করে) ৮। গুরুজন- 


অভিসার ৪৩ 


দের দাকণ ( সতর্ক) দৃষ্টি এখন ছুর্যোগের ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন ; ৯। ত্বরিতে, 
তাড়াতাড়ি; ১*| বিচার-বিবেচনা করবার কি আছে; ১১। আমার মন 
অগ্রসর হয়ে চলে গেছে সঙ্কেত কুঞ্জে দেহটাকে নিয়ে যেতে এতে! ভাবনা 
কিমের! ১২। পর্দকর্তার পরামর্শে, হে রাধে ! তুমি অভিসাঁরে বেরিয়ে পড় ; 
১৩। বিশ্ব; ১৪ বিস্তৃত। এইবিষ্ৃত বাধা এমন কিছু জোরালো নয়-_ 
পদ্দকর্তা রাধাকে উৎসাহ দিচ্ছেন। 
৩৫ 

মন্দির বাহির কঠিন কপাট২। 

চলইতেও শঙ্কিলঃ পক্কিল বাট৫ ॥ 

তহি"ও অতি দূরতর? বাদর দোল” । 

বারি কি বারই১০ নীল নিচোল ১৯ ॥ 

সুন্দরি কৈছে১২ করৰি অভিসার। 

হরি রহ মানস-সুরধুনী-পার১৩ ॥ 

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর-নিপাত১৪। 

শুনইতে১৫ শ্রবণে মরম জরি যাত১৬ 

দশ দিশ দামিনী১" দহন১৮ বিথার১৯। 

হেরইতে২০ উচকই২১ লোচন-তার২২ ॥ 

ইথে২৩ যদি সুন্দরি তেজবি গেই২৪। 

প্রেমক লাগি উপেখবি২৫ দেহ ॥ 

গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার২৩। 

ছুটল বাণ২? কিয়ে যতনে নিবার ॥২৮ 


অভিসারের পথে কতোই ন! বাধাবিপত্তি। শ্রীরাধা একে একে সেই সব 
বাধার কথাই বর্ণনা! করছেন। 


৪8 বৈষ্ণব পদাবলী 


১। গৃহ; ২। কঠিন দরজ! (প্রথম বাধা); ৩। চলবার কালে; 
৪1 বিপজ্জনক; ৫ পাঁকযুক্ত পথ অর্থাৎ কর্দমময় পথ (দ্বিতীয় বাধা )) 
৬। তার ওপর; ৭। বহুদূর বিস্তৃত; ৮। বাদল (বুটি) বেঁপে এসেছে, 
যেন বর্ধা দোল খাচ্ছে) ৯। এই বুট্টি) ১০। নিবারণ করতে পারে? 
১১। নীল শাড়ী (নীল শাড়ী কি এইবুষটি আটকাতে পারে ?)7; ১২। কি- 
ভাবে ; ১৩। শ্রীহঘরি থে মানস-গঙ্জগার অপর পারে আছেন! “বৃন্দাবনে 
মানসগঞ্জা নাষ়ে একটি হুদ আছে।” )$) ১৪। বজপাত হচ্ছে; ১৫। শুনলে) 
১৬। মর্ম জলেযায়; ১৭। বিদ্বাৎ; ১৮। জ্বালা; ১৯। বিস্তৃত স্থান 
ব্যাপিয়া) ২*। দেখলে; ২১। চমকে ওঠে; ২২। চোখের তারা ; 
২৩। এতে; ২৪। গৃহত্যাগ করতে চাও) ২৫। উপেক্ষা করবি অর্থাৎ 
সবতাবরণ করবে; ২৬। এখন আর বাছবিচার চলে না; ২৭। যে বাপ 
ছুটে চলেছে অর্থাৎ একবার নিক্ষিপ্ু হয়েছে) ছুটস্ত তীর; ২৮। চেষ্টা করেও 
€কি নিবারণ করা যায়? অর্থাৎ তাকে থামানো! যায়? 


৩৬ 


মাধব কি কহব দেব-বিপাক১। 


পথ-আগমন-কথা২ কত না কহিব হে 
যদি হয় মুখ লাখে-লাখও ॥ 

মন্দিরঃ তেজি« যব পদ চার আওলুং 
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ। 

তিমির ছুরস্ত পথ হেরই না পারিয়ে 
পদযুগে বেঢল১ ভূজঙ্গ ॥ 

একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী* 


ঘোর গহন অতি দুর। 


অভিসার ৪৫ 


আর তাহে জঙলধর বরিখয়ে” ঝর ঝর 
হাম যাওব কোন পুর ॥ 

একে পদ-পহ্থজ পঙ্কে বিভৃষিত 
কণ্টকে জর জর৯* ভেল। 

তুয়া দরশন আশে কছু১০ নাহি জানলু" 
চিরছুখ অব দূরে গেল ॥ 

তোহারি যুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল ১১ 
ছোড়লু-১২ গৃহ-সুখ-আশ। 

পন্থক হুখ তৃণ- হু'১৩ করি না গণলু'১ঃ 
কহতহি গোবিন্দদাস ॥| 


১। দৈবনুর্শা ; ২। পথ দিয়ে যাত্রার কথা (অভিসারে); ৩। লাখ লাথ 
মুখ দিয়েও পথনভ্রমণের দুঃখের কথা বলে শেব করা যাবে না; ৪। গৃহ; 
৫। ছেড়ে; ৬। ঘিরে ধরলো; ৭ অমারজনী, অমাবস্যা রাত্রি ; 
৮। বর্ষণ করছে; ৯। জর্জরিত; ১০ কিছুই গ্রাহু করলাম না (জানলাম 
ন1); ১১। প্রবেশ করলো; ১২। ছাড়লাম; ১৩। তৃণবৎ (তুচ্ছ ) মনে 
হলে! পথের ক্র; ১৪। গণনা] করলাম। 

৩৭ 
মেঘ-যামিনী১ অতি ঘন আদ্দিয়ার২ | - 
এছে সময়েও ধনিঃ করুৎ অভিসার ॥ 
ঝলকত দামিনী৬ দশ দিশ আপি? । 
নীল বসনে ধনি সব তনু ঝাপি৮ ॥ 
ছুই চারি সহ্চরী সঙ্গহি নেল৯। 
নব অচুরাগ-ভরে চলি গেল ॥ 


৪৩ বৈষব পদাবলী 


বরিখত১৮ ্রঝর খরতর মেহ১১। 

পাওল স্ুবদনী সঙ্কেত গেহ৯২ ॥ 

না হেরিয়া নাহ১৩ নিকুঞ্জক মাঝ । 

জ্ঞানদাস চলু ধাহা১৪ নাগররাজ ॥১৫ 

১। মেঘাবৃত রাক্সি; ২। অন্ধকার; ৩। এমন সময়ে; ৪। হ্থন্দরী 
€্রীরাধা); ৫। করে; ৬। বিছ্াৎ ঝল্সে ওঠে; ৭। ব্যাপ্ত কবে) 
৮। আবৃত করে; ৯। সঙ্গিনী করে নিল; ১*। বর্ষণ ছয়; ১১। তীক্ষু 
মেঘ অর্থাৎ বৃষ্টি-বন্্রগর্ভ মেঘ; ১২। সঙ্কেত কুঞ্জ) ১৩। নাথকে অর্থাৎ 
প্লীকষ্ণকে ; ১৪। যেখানে ; ১৫ শ্রীকৃষ্ণ । 
বংশীশিক্ষা 
৩৮ 

আজু১ কে গো মুরলী বাজায়। 

এ ত কভু শহে শ্যামরায় ॥ 

ইহার গৌর বরণে করে আল২। 

চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল ॥ 

তাহার ইন্দ্রনীল-কান্তি তন্ু। 

এ ত নহে নন্দ-ম্থৃত কানু ॥ 

ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি । 

নটবর-বেশ পাইল কথি৩ ॥ 

বনমাল। গলে দোলে ভাল । 

এ ন] বেশ কোন দেশে ছিল । 

কে বনাইল হেন রূপখানি । 

ইহার বামে দেখি চিকণবরণী? ॥ 


ংশীশিক্ষা ৪৭ 


হবে বুঝি ইহার সুন্দরী । 
সখাগণ করে ঠারাঠারিৎ || 


কুঞ্নে ছিল কান্থ কমলিনী*। 
কোথায় গেল কিছুই না জানি ॥ 


আজু কেন দেখি বিপরীত । 
হবে বুঝি দোহার চরিত? ॥ 


চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে । 
এরূপ হইবে কোন দেশে৮ ॥ 


[ ভূমিকা- শ্রীরাধা শ্রীকষ্ণের কাছে বাঁশী শিখতে চাইলে শ্রী তাঁকে 
বলেন, তুমি আমার মতো! বেশভৃষা পরিধান কর, আমার মতো ব্রিতঙ্গ হ'য়ে 
দাড়াও, তবে তে! আমার বাশী বাজবে। শ্রীরাধা অগত্যা! তাই করলেন। 
তিনি শ্রীরুষ্ণের পীতধড়া ও চূড়া পরলেন। সবখীর! দুর-বনে পুম্পচয়নে যাওয়াতে 
ফেরার পথে তীর! শীরাধার বাশীর শ্বর শুনে নিজেদের মধ্যে বলাবপি করছেন, 
আজ কেবাশী বাজাচ্ছেন? ইনি তো শ্যামবায় নন। এর গৌরবর্ণে বন 
আলোকিত হয়ে উঠেছে ।-_ইত্যাদি। ] 


১। আজ; ২। আলোকিত; ৩। কোথায়? নর্তকশ্রেষ্ঠ কের বেশ 
কোথা থেকে পেল? ৪। কৃষ্ণবর্ণ। এক নারী দেখি তার বামদিকে রয়েছেন । 
ইর্দি-ব! কে? ৫। ইঙ্গিতে কথাবার্তা বলে (ঠারেঠোরে কথা বলে)। ৬। রাধা। 
পথ্থীরা যাবার সময়ে দেখে গেছেন কুঞ্জে ভ্রীক্ ও শ্রীরাধা ছিলেন। এখন তাবা 
গেলেন-ই বা কোথায়? 4 দু'জনের মনের ভাব-ই বৌধ করি এরকমই। 
প্রকষ্ণ রাধার মনোভাব চরিত) বোঝা ভার। বোধ করি এটা তাদের 


লীলাখেলা । ৮1 অনেকে মনে করেন, শ্রীরাধারপে শ্রীচৈতন্ের যে সাধনা, 
৪ 


৪৮ বৈ্ব পদাবলণ 


এ যেন তারই পূর্বাভাস। চৈতন্তদেব গৌরবণ ও রাধা সেজে কৃষ্ণের জন্য নটবর 
বেশে নৃত্য করেছেন। 


প্রেম বেচিত্য ও আক্ষেপানুরাগ 


৩৯ 


কি মোহিনী১ জান বধু কি মোহিনী জান। 
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥ 
ঘর কৈন্ু বাহির, বাহির কৈম্ু ঘর। 

পর কৈন্ু আপন, আপন কৈন্ু পর ॥৩ 
রাতি কেন্ছ দিবস, দিবস কৈনু রাতি। 
বুঝিতে নারিন্ুু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥ 
কোন্‌ বিধি সিরজিলঃ সোতের শে'ওলি€। 
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি ॥ 

বধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও । 

মরিব তোমার আগে দাড়াইয়া রও | 
বাশুলী'-আদেশে দ্বিজ চণ্তীদাস কয়। 
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয় ॥ 

১। যাদু; ২। প্রিয়তম ;-৩। তোমাকে পাবার জন্য আমি আমার 
ব্যক্িগত সংস্কার এমনকি প্রকৃতির বিধানকে পর্ধপ্ত অগ্রাহ করেছি। তবু তোমার 
প্রেমের মহিমা বুঝে উঠতে পারলাম না; ৪। ন্প্টি করলো; ৫। শ্রোতের 
শ্তাওলা; শ্রোতের তীব্র টানে শ্যাওলা যেমন ভেমে চলে, তার নিজস্ব কোনও 


জোর থাকে না, ঠিক তেমনি তোমার প্রেমের তীব্র শ্লোতের বেগে আমিও ভেসে 
চলেছি। ৬। সহানুভূতিশীল ; ৭। কৰি চণ্ডীদাসের ইইদেবী। 


প্রেমবৈচিত্ত্য ও আঙ্ষেপানুরাগ ৪৯ 
৪9৩ 


যত নিবারিয়ে* চাইং নিবার না যায় রে। 
আনত পথে যাই সে কান্ু-পথে ধায় রে ॥ 


এ ছার রসন1ঃ মোর হইল কি বাম রে। 
যার নাম নাহি লই৬ লয় তার নাম রে ॥ 


এ ছার নাসিক মুই যত কর বন্ধ। 
তবু ত দারুণ নাপা পায় শ্যাম গন্ধ || 


সেনা কথা না শুনিব করি অনুমান। 
প্রসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান ॥ 


ধিক্‌ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব। 
সদা সে কালিয়া কানু হয় অন্থভব৮ ॥ 


কহে চণ্তীদাসে রাই ভালভাবে আছ। 
মনের মরম কথা কারে নাহি পুছ৯ ॥ 


১। নিবারণ; যত চেষ্টা করি তাঁর কথা চিন্তা না করার, ততই যেন ত৷ 
আরও বেশী করে' চিত্ত! করায়; ২। পাঠাস্তর-পায়; তায়। ৩। অন্ত পথে 
অর্থাৎ অন্য কথা বল্‌্তে চেষ্টা করি; ৪। জিহ্বা, বাকৃশক্তি) ৫ | বিরূপ, 
আমার আয়ত্তের অতীত; ৬। যার নাম করবো না মনে করি; ৭। প্রসঙ্গ; 
কাহ্ুর কথা শুনবো না ভাবি, কিন্তু বারবার সেই কথায় কান চপে যায়ঃ 
৮। আমার ইন্্রির আমাষ বশীভূত নয়, সে সর্ব] কান্ধ-র কথাই শোনে, অনুভব 
করে। ৯। কবি বলছেন, বাধ|! তুমি স্থথেই আছ, প্রেমের গোপন কথ! 
কারুর কাছে বল্তে নেই। 


৫৩ বৈষ্ৰ পদাবলী 


৪১ 

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিন্ু 
আনলে পুড়িয়া গেল। 

অমিয়া-সাগরে ১ সিনান২ করিতে 
সকলি গরল ভেলও৩ ॥ 
সখি কি মোর করমে লেখিহ। 

শীতল বলিয়। ও চাদ সেবিন্ু 
ভানুর কিরণ দেখি ॥ 

উচলঙ বলিয়া অচলে? চড়িতে 
পড়িনু অগাধ জলে । 

লছিমী৮ চাহিতে দারিদ্ৰ্য বেঢল* 
মাণিক হারানু হেলে ॥ 

নগর বসালাম সাগর বাধিলাম 
মাণিক পাবার আশে । 

সাগর শুকাল মাণিক লুকাল 
অভাগীর করম-দোষে ॥ 

পিয়াস১০ লাগিয়া জলদ১১ সেবিন্ধু 
বজর*১২ পড়িয়া! গেল। 

জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি 
মরণ অধিক শেল১৩ ॥ 


১। অন্তসাগরে ; ২। নান; ৩। হলো; ৪। লেখা) ৫। হ্ুর্ধকিরণ ; 
৬। উচু; ৭। পর্বত; ৮। লক্ষী, জী; »। খিরে ধরলো; ১*। তৃষা; 


মান ও কলহাস্তরিত। ৫১ 


১১। মেঘ (বৃছ্টি); ১২। বজ্র; ১৩। বজ্র; কারুর মতে পদটি চত্তীদাসের 
লেখা। 


মান ও কলহান্তরিত৷ 
৪২ 

আন্ধল প্রেম» পহিল নহি জানল" 
সো বহুব্লভ কানত। 

আদর-সাধেঃ বাদ করি তা সঞ্চেৎ 
অহনিশি জলত পরাণ ॥ 
সজ্জনি, তোহে কহ" মরমক দাহ? । 

কান্থুক দোখে” যে! ধনি রোখয়েন 
সোই তাপিনী জগমাহ৯০ ॥ 

যো হাম মান বহুত করি মানলু 
কান্ুক মিনতি উপেখি১৯ | 

সো অব মনসিজ- শর়ে১২ ভেল জরজর 
তাকর দরশ না দেখি১৩ || 

ধৈরয লাজ মান সঞ্জে ভাঙ্গল১৪ 
জীবন রহত সন্দেহ ১৫। 

গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনি১৬ 
কাস্ুক এছন নেহ১৭ ॥ 

১। অন্ধপ্রেম; ২। গোড়ার দিকে আমি সচেতন ছিলাম না; ৩। 


ভর যে বহুজনের বলত ; [রাধা বলছেন, কৃষ্ণের প্রেমে অন্ধ হয়ে কৃফের 
বহ্ব্জতত্ব সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম না]; ৪। আদর পাবার ইচ্ছায়; 


৫২ বৈষ্ণব পদ্দাবলী 


৫ | তাঁর সঙ্গে বিবাদ করে; ৬। দিনরাত প্রাণের জ্বালায় জলেছি ; ৭। 
সখি! তোমাকে মনের জালার কথা বললাম ; ৮1 কৃষ্ণের দোষ; ৯। 
যে হন্দরী রাগ করে; ১*। জগতের মধ্যে সেই নিজেই তাপিত হয়। 
১১। কানুর মিনতি উপেক্ষা করে ; ১২। মনদেবের কুস্থুমশরে ;) ১৩। এখন 
তার দেখা পাই না; ১৪। মান চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ধৈষ এবং লজ্জা ছুটোই 
চলে গেলো; ১৫। এই অবস্থায় কতদিন বেচে থাকৃবো, তাতে যথেই সন্দেহ 
আছে অর্থাৎ মান ছিল বলে কৃষ্খবিরছে ধৈর্য ও লজ্জাকে বেঁধে রেখেছিলাম । 
কিন্ত এখন মানের শেষে রুষ্কবিরছেৰ জাপায় ধৈর্য ও লজ্জা! ভেঙে গেছে। 
এ অবস্থায় বাচবো কতদিন? ১৬। হেহুন্দরী নারী; ১৭। কাম্ধর প্রেমের 


রীতিই এই রকম। 
৪৩ 

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি । 
নয়ান-নাচনে নাচে১ হিয়ার পুতলী২ ॥ 
গীত পিন্ধন মোর৩ তুয়া অভিলাষে*। 
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে৫ ॥ 
রাই কত পরখসি৬ মোরে আর । 
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার? ॥ 
লেহ৮ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী |; 
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি ॥ 
তুয়া মুখ নিরখিতে আখি ভেল ভোর৯। 
নয়ন-অঞ্জন তুঁয়া পর-চিত-চোর ১০ ॥ 
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি১১। 
বিহি১২ নিরমিল১৩ তুয়া পিরীতি-পুতলী১৪ ॥ 


মান ও কলহাস্তরিতা ৫৩ 


এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কপণ১৫। 
জ্ঞানদাস কহে কেব। জানিবে মরম ॥। 


[ রাধা মান করেছেন। তাই মানভঞ্জনের জন্য কষ অনুরোধ করছেন । ] 

১। তোম্বর চোখের নাচনে; ২। আমার হৃদয়ও নেচে ওঠে; 
৩। আমার পীতবন্ত্র পরিধান; ৪। তোমারই মনোরঞ্রনের জন্য, [ কারণ 
তুমি গৌরবর্ণা, পীতবস্ত্র পরিধান করলে তোমার কথাই মনে পড়বে] ; ৫। আমার 
প্রাণ (বেদনায় ) চমকে ওঠে, যর্দি তুমি একবার নিংশ্বাস ( দীর্ঘশ্বাস ) ফেলো ; 
৬| পরীক্ষা; ৭। জগতের সকলেই জানে তোমার জন্য আমার আরাধনার 
কথা; ৮। নাও; ৯। বিভোর হলো); ১*। তোমার চোখের কাজল 
পরের চিত্ত চুরি করতে দক্ষ; ১১। অগ্রগণ্যা ; ১২। বিধাতা; ১৩। নিগ্রিত 
করলো; ১৪। প্রেষের পুতুল (আধার ); ১৫। রূপযৌবনের এতো সম্পদে 
যে ধনী, সে কেন এত কৃপণ আমাকে প্রেম দিতে? 


নিবেদন 


88 


বধু কি আর বলিব আমি । 

জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥ 

তোমার চরণে আমার পরাণে 
বাধিল প্রেমের কাসি। 

সব সমপিয়া একমন হেয়। 
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ 


৫৪ বৈষুব পদাবলী 


ভাৰিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে 
আর মোর কেহ আছে। 

রাধা বলি কেহ স্বধাইতে নাই 
দাড়াব কাহার কাছে ॥ 

একুলে ওকুলে১ ছকুলে গোকুলে 
আপন বলিব কায়। 

শীতঙ্গ বলিয়া শরণ২ লইনু 
ও ছুটি কমল পায় ॥ 

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে৩ 
যে হয় উচিত তোর । 

ভাবিয়৷ দেখিনু প্রাণনাথ বিনে 
গতি যে নাহিক মোর ॥ 

আখির নিমিখেঃ যদি নাহি দেখি 
তবে সে পরাণে মর্রি। 

চগ্তীদাস কহে পরশ-রতন 


গলায় গাথিয়া পরি ॥ 





১। পিতৃকুল ও পতিকুল ; ২। আশ্রয় নিলাম ; ৩। সরল (খলতাশৃন্ 
যা); ৪। পলকমাত্র ; ৫€। গলায় ছার করে' পরি, যেন মুহূর্তের জন 
তোমাকে হৃদয় থেকে বিচ্ছি্গ না করতে হয়। 

৪৫ 


বধু১ তুমি সে আমার প্রাণ। 
দেহ মন আদি তোহারে২ ঈপেছি 
কুল শীল জাতি মান ॥ 


নিবেদন ৫৫ 


অখিলের নাথ তৃমি হে কালিয়া 
যোগীর আরাধ্য ধন। 

গোপ গোয়ালিনী হামও অতি হীন! 
না জানি ভজন পুজন ॥ 

পিরীতি-রসেতে ঢালি তম্ু-মন 
দিয়াছি তোমার পায়। 

তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি 
মনে নাহি আনঃ ভায়ৎ ॥ 

কলঙ্কী বলিয়। ডাকে সব লোকে 
তাহাতে নাহিক ছৃথ। 

তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার 
গলায় পরিতে সুখ ॥ 

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিতঙ 
ভাল-মন্দ নাহি জানি । 

কহে চণ্তীদাস পাপ পুণ্য সম 
তোহারি" চরণখানি ॥ 


১। প্রিয্রতম ; ২। তোমাকে ; ৩। আমি; ৪ অন্ত; ৫। তয় প্রকাশিত 
হয় না) ৬। জ্ঞাত; ৭। পাপ-ই হোক্‌, পুণ্-ই হোক আমার কাছে ছুই সমান; 
কেনন! তোমার চরপণযুগল-ই আমার কাছে সব। তোহারি--তোমারি। 


৫৩ বৈধৰ পদাবলী 


৪৬ 
বধু, তোমার গরবে গরবিনী আমি 
রূপসী তোমার রূপে১। 
হেন মনে করি ও দুটি চরণ 
সদা লইয়া রাখি বুকে ॥ 
অন্তের আছয়েং অনেক জনা 
আমার কেবল তুমি । 

পরাণ হইতে শত শত গুণে 
প্রিয়তম করি মানি ॥ 

নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ 
তুমি সে কালিয়৷ চান্দাঃ | 

জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরীতি 
অন্তরে অন্তরে বান্ধাঃ ॥ 


১। তোমার রূপই আমার রূপ অর্থাৎ তোমাকে ভালবেসে আমি 
মহিমান্িতা, তোমার জন্যই আমার যা কিছু রূপ সৌন্দর্য, গর্ব, সখ গ্াচ্ছন্দ্য। 
২। আছে; ৩। কাজল; ৪। কালাটাদ; ৫। তোমার প্রেম মনের 
সঙ্গে বীধা। 


মাথুর 
৪৭ 


অব+ মথুরাপুর মাধব গেল। 
গোকুল-মাণিক কো হরি নেলং | 


মাথুর ৫৭ 
গোকুলে উছললতও করুণাক রোল । 
নয়ন-জলে দেখ বহয়ে হিলোল৫ ॥ 
শৃন ভেলঙ মন্দির শৃন ভেল নগরী । 
শৃন ভেল দশ দিশ শৃন ভেল সগরি৯ | 
কৈছনে৯০ যায়ব যমুন1 তীর। 
কৈছে নেহারব১১ কুপ্ত কুটার ॥ 
সহচরী সঞ্রেঃ১২ ধাহা১৩ কয়ল১৪ ফুল-খেরি১৫। 
কৈছনে জীয়ব১৬ তাহি নেহারি ॥ 
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান। 
কৌতুকে ছাপি১৭ তঁহি১৮ রুহু১৯ কান ॥ 


১। এখন ; ২। কে হরণ করে” নিল; ৩। উচ্ছলিত; ৪। করুণার 
বা শোকের হাহাকার (কান্নার রোল); ৫€। চোখের জলের ঢেউ বয়ে 
চলেছে; ৬। শুন্য হ'য়ে গেলো; ৭1 গুহ ঠ ৮। দেশ; ৯। সকল; 
১০] কেমন করে? ; ১১। কি করে" দেখবে? (কারণ কৃষ্ণ বিনা কুঞ্জ- 
কুটিরের দিকে তাকানো যায় না); ১২। সঙ্গে; ১৩। যেখানে ; ১৪। 
করলো; ১৫। ফুল-খেলা (ফুল বাগানে প্রমোদ করা); ১৬। কেমন 
করে” জীবন-ধারণ করবো; ১৭। লুকিয়ে; ১৮। সেখানে; ১৯। রয়েছেন 
অর্থাৎ বিদ্যাপতি বলছেন, কান্ট তে! চিরকালের জন্য চলে যাননি। হে রাধা! 
শোনো! তিনি কৌতুক করবার জন্য সেখানে গিয়ে লুকিয়ে আছেন। 


৪৮ 
অস্কুর তপন- তাপে১ যদি জারব২ 
কি করব বারিদ মেহেও। 

এ নব €যীবন বিরহে গোঙায়বঃ 


কি করব সো পিয়া-লেহে€ ॥ 


৫৮ বৈষ্ব পদাবলী 


হরি হরি কো ইহঙ দৈব ছুরাশা৭ | 

সিন্ধু নিকটে যদি ক শুকায়ব 
কো” দূর করব পিয়াসা৯ ॥ 

চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব 
শশধর বরিখব আগি১০। 

চিন্তামণি১১ যব নিজগ্চণ ছোড়ব 
কি মোর করম অভাগি১২ ॥। 

আাবণ মাহ১৩ ঘন বিন্দু না বরিখব ১৪ 
সুরতরু১« বাঝকি ছন্দে। 

গিরিধর১৬ সেবি ঠাম১৭ নাহি পাওব 
বিদ্ভাপতি রহু ধন্ধে৯৮ | 


১। চৃর্ষের উত্ভতাপে; ২। পুড়ে যায় অর্থাৎ অঙ্কুর অবস্থাতেই যদি পুড়ে 
যায় সুর্ধতাপে। ৩। জলবাহী মেঘে; ৪। কাটাবো; &। প্রিয়তমের 
তাঁলবাস! (ন্েহ ) পরে পেয়ে কি হবে? ৬। এখানে ; ৭ দুর্দশা, দুখে । কোন্‌ 
দুর্দেব এমন ছ্র্শ! ঘটালো ; ৮। কোন্ (বসত)? ৯। পিপাসা; ১*। চন্দন- 
গাছ যর্ধি গন্ধ বিতরণ করা ছেড়ে দেয়? চন্দ্র যদি আগুন (আগি) বর্ষণ (বরিখব ) 
করে, সে তে! পরম ছুর্ভাগ্য। ১১। এই মুল্যবান মণি যদি নিজের গুণ ছেড়ে 
দেয়। চিস্তামপিরত্বের গুণ হল, একে ধারণ করে" যা চিন্তা করা! যায়, তাই লহজ- 
লত্য হয়ে ওঠে। ১৯। অভাগ্য ; ১৩। মাস; ১৪। বর্ষণ ( যেঘ যদি শ্রাবণ 
মাসে একবিস্ছু বর্ষণ না করে )) ১৫। কল্পতরু ; ১৬। প্রীক্ (ধিনি গোবর্ধন- 
গিরি ধারণ করে' সমস্ত গোকুলকে ইন্দ্রের ক্রোধ থেকে রক্ষা করেছিলেন ); 
১৭। ঠাঁই; ১৮। ধাধাযক়; (বিদ্যাপতির কাছে এট! একটা রহস্ত )। 


মাথুর ৫৯ 


[ সমূদত্রের নিকটে গিয়েও তৃষ্ণার্থ হয়ে ফিরে আসা, চন্দনবৃক্ষের কাছে গন্ধ না 
পাওয়া, চন্দ্রের কিরণে অগ্নির উত্তাপ, শ্রাবণের মেঘে একবিন্দু জল না পাওয়া, 
চিস্তামণির গুণ ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি কৃষ্ণকে সেবা করেও ফল ন1 পাওয়ার মতোই 
রহস্তজনক বিছ্ভাপতির কাছে।] 


৪৯ 


এ সখি১ হামারিং দুখের নাহি ওর৩। 

এ ভরা বাদরঃ মাহৎ ভাদরঙ 
শূন্য মন্দির" মোর | 

বম্পি” ঘন» গর- জস্তি১০ সম্ভতি১৯ 
ভূবন ভরি বরিথস্তিয়া১২। 

কান্ত পাহুন+ও কাম দারুণ 
সঘনে খর শর হস্তিয়া১৪ | 

কুলিশ১৫ শত শত পাত মোদিত ১৬ 
ময়র নাচত মাতিয়া। 

মত্ত দাছুরী১৭ ডাকে ডাহুকী ১৮ 
ফাটি যাওত ছাতিয়া১৯ ॥ 

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী 
অথির বিজুরিক২০ পাতিয়া। 

বিদ্ভাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি২১ 
হরি বিনে দিন রাতিয়া২২ || 





১। সথি হে (পাঠাস্তর); ২। আমারি; ৩। সীমা; ৪। বাদল; 
| মাল; ৬। ভান্র; ৭। গৃছ। ভাত্র মাস, ভরা বাদল, আমার গৃছে কেউ 


৫৮ বৈষ্ঞব পদাবলী 


হরি হরি কো ইহ দৈব ছুরাশা? | 

সিন্ধু নিকটে যদি ক শুকায়ব 
কো” দুর করব পিয়াস» ॥ 

চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব 
শশধর বরিখব আগি১০। 

চিন্তামণি১১ যব নিজগচণ ছোড়ব 
কি মোর করম অভাগি১২ ॥ 

শাবণ মাহ১৩ ঘন বিন্ু না বরিখব১৪ 
স্থরতরু১৫ বাঝকি ছন্দে। 

গিরিধর১৩ সেবি ঠাম১৭ নাহি পাওব 
বিচ্ভাপতি রহ ধন্ে১৮ ॥ 


১। হুর্ষের উত্তাপে; ২। পুড়ে যায় অর্থাৎ অঙ্কুর অবস্থাতেই যদ্দি পুড়ে 
যায় শুর্ধতাপে। ৩। জলবাঁহী মেঘে; ৪। কাটাবো; €। প্রিযর়তষের 
ভালবাস] (ন্েহ ) পরে পেয়ে কি হবে? ৬। এখানে ; 4। ছুর্দশা, দুখ । কোন্‌ 
দুর্দৈব এমন ছুর্শা1 ঘটালো; ৮। কোন্ (বস্তু)? ৯। পিপাসা; ১*। চন্দন- 
গাছ যদ্দি গন্ধ বিতরণ কর! ছেড়ে দেয়, চন্দ্র যদি আগুন (আগি ) বর্ধণ ( বরিখব) 
করে, সে তো পরম দুর্ভাগ্য । ১১। এই মূল্যবান মণি ষদি নিজের গুণ ছেড়ে 
দেয়। চিস্তামপিরত্বের গুণ হল, একে ধারণ করে' যা চিস্ত| কর! যায়, তাই সহজ- 
লতা হয়ে ওঠে। ১৯। আঅভাগ্য; ১৩। মাস; ১৪। বর্ষণ (যেঘ যদি শ্রাবণ 
মাসে একবিদ্দু বর্ষণ না করে); ১৫। কল্পতরু ; ১৬। প্রুফ (ধিনি গোবর্ধন- 
গিরি ধারণ করে' সমস্ত গোকুলকে ইন্দ্রের ক্রোধ থেকে রক্ষা করেছিলেন ); 
১৭। ঠাই; ১৮। ধাঁধাক্স; €(বিদ্যাপতির কাছে এটা একটা রহন্ত )। 


মাথুর ৫৯ 


[ সমুদ্রের নিকটে গিয়েও তৃষ্গর্থ হয়ে ফিরে আসা, চন্দনবৃক্ষের কাছে গন্ধন! 
পাওয়া, চন্দ্রের কিরণে অগ্নির উত্তাপ, শ্রাবণের মেঘে একবিন্দু জল না পাওয়া, 
চিস্তামণির গুণ ব্যর্থ হওয়! ইত্যাদি কৃষণকে সেবা কবেও ফল না পাওয়ার মতোই 
রহম্তজনক বিদ্যাপতির কাছে। ] 


৪৯ 


এ সখি+ হামারিং ছুখের নাহি ওর৩। 

এ ভরা বাদরঃ মাহ৫ ভাদর 
শূন্য মন্দির" মোর || 

ঝম্পি” ঘন৯ গর- জন্তি১০ সম্তভতি১১ 
ভুবন ভরি বরিখস্তিয়া১২। 

কান্ত পান্ুন ১৩ কাম দারুণ 
সঘনে খর শর হস্তিয়া১৪ ॥ 

কুলিশ১« শত শত পাত মোদিত ১৬ 
ময়ূর নাচত মাতিয়া। 

মত্ত দাছুরী১" ডাকে ডান্ুকী১৮ 
ফাটি যাওত ছাতিয়া৯৯ ॥ 

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী 
অথির বিজুরিক২০ পাতিয়া। 

বিদ্ভাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি২ ১ 
হরি বিনে দিন রাতিয়া২২ || 





১। সথিছে (পাঠাস্তর); ২। আমারি; ৩। সীমা; ৪। বাদল; 
৫। মাস; ৬। ভাদ্র; ৭। গুছ। ভাদ্র মাস, ভর! বাদল, আসার গৃহে কেউ 


৬৬ বৈষ্ব পদ্দাবলী 


নেই, আহি এক]; ৮। বৌঁপে, দশদিক পরিব্যা্ড করে ; ৯। মেঘ; ১*। গর্জন 
করছে ; ১১। সর্বন্া; ১২। বর্ধার অরিরত বর্ষণ ; ১৩। প্রবাসী, পাষাণ ; 
১৪ তীক্ষুশর (কামশর ) নিক্ষেপ করছেন নিষ্ঠুর কামদেব ; ১৫। বজ; 
১৬। আমোদিত, আনন্দিত। শত শত বজ্রপাতে ময়ূর আনন্দে নৃতা করছে। 
১৭। ব্যাড ভেক; ১৮। জলচর পক্ষিনী বিশেষ (ডাকপাথী); ১৯। বুক; 
কামের আঘাতে বিরহের যন্ত্রণায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে; ২*। অস্থির 
(অথির) বিজলীর (বিদ্যুৎ) 'সারি পেংক্তি/শ্রেণী) আকাশে যেন ছুটোছুটি করছে; 
২১। যাপন করবে ; একাক দিনরাত কাটাবে কেমন করে? ২২। বাত্রি। 

[ কোনও কোনও প্রাচীন সঙ্কলক এই পদটিকে “বায়শেখর” তণিতাধুক্ত 
হিসেবে উল্লেখ করেছেন । ] 


(৫০ 


চির১ চন্দন উরে২ হার না দেলা৩। 

সে। অবঃ নদী-গিরি আতর ভেলা ॥ 

পিয়াক গরবে হাম কান্থক” না গনলা৯। 

সো পিয়া বিনা মোহে১০ কে কি না কহলা১১ ॥ 
বড় ছথ রহল ১২ মরমে । 

পিয়া বিছুরল১৩ যদি কি আর জীবনে ১৪ ॥ 
পুরব৯৫ জনমে বিহি৯৬ লিখিল ভরমে৯৭ । 
পিয়াক দোখ নাহি১৮ যে ছিল করমে১৯ ॥ 
আন২০ অন্ুরাগে২১ পিয়া আন দেশে গেলা ॥ 
পিয়া বিনে পাজর২২ ঝাাঝর২৩ ভেলা২৪ ॥ 


মাথুর ৬১ 


ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী২৫ । 
ধৈরজ২৬ ধরহ চিতে২৭ মিলব মুরারি২৮ || 


১। চির€চীর কাপড়ের ফালি; ২। বক্ষে; ৩। হার পরতাম না 
অর্থাৎ ধীর সঙ্গে মিলনে এতটুকু বাধ! হবার আশঙ্কায় আমি বক্ষে বস্ত্র, চন্দন 
ও ছার পরিনি, সেই প্রিয়তম এখন শদী-পর্বতের ব্যবধান রচনা করেছেন ; 
৪। সে এখন; ৫| অস্তর/ব্যবধান হলো; &৬ | প্রিয়র; ৭। আমি; 
৮। কাউকে ;)৯। গণনা করিনি অর্থাৎ ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি ; ১০। আমাকে; 
১১। কেকি না বলেছে অর্থাৎ এর জন্য আমাকে অনেক কটু কথা সহ করতে 
ছয়েছে; ১২। রইল; ১৩। বিশ্বত হলো, যদি আমায় ভুলেই গেলো; 
১৪। বেঁচে থেকে লাভ কি? ১৫। পূর্ব; ১৬। বিধি; ১৭। ভুলক্রমে ; 
১৮। প্রিয়ের কোনও দোষ নেই; ১৯। আমার কর্মফল যা ছিল, তাই 
কলেছে; ২০ অন্যতণ ২১। অন্যকে ভালবেসে ; ২২। পাজরা; ২৩। 
ঝাঝরা। ছিত্রময় ; ২৪। হলো; ২৫। সুন্দরী নারী ; ২৬। ধৈর্ধ; ২৭। চিত্তে; 
২৮। কৃঞ্চকে পাবে। 


৫১ 


নামহি১ অক্ত্রর ুর নাহি যা সম২ 
সো আওল ব্রজ-মাঝ১। 

ঘরে ঘরে ঘোষইঠ শ্রবণ-অমঙ্গল« 
কালি কালিহ' সাজ ॥ 

সজনি৭, রজনী পোহাইলে কালি*। 

রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর* 
মন্দিরে রহু বনমালী১০ ॥ 


২ বৈষ্ণব পদাবলী 


যোগিনী-চরণ১১ শরণ করি সাধহ১২ 
বান্ধহ যামিনীনাথে১৩। 

নখ্তর চাদ১৪ বেকত রহ অস্বরে*€ 
ৈছে নহত পরভাতে ১ ॥ 

কালিন্দী দেবী সেবি১৭ তাহে ভাখহ৯*” 
সো রাখই নিঅ তাতে১৯। 

কিয়ে সমন আনি২০ তুরিতে মিলাওব২ * 
গোঁবিন্দদাস অনুমাতে২২ ॥ 


টি 


-পশাীশাটি 


১। নামেই শুধু অন্ুর (সরল); ২। যাঁর তুল্য জর (কঠোর ) কেউ 
নেই জগতে; ৩। সেই ব্যক্তি আজ বৃন্দাবনে এসেছেন ; ৪। ঘরে ঘরে 
ঘোষণা করছেন ; €। শ্রবণে যা অশ্ুত, কটু; ৬। কাঁপকে' ঠিক কালকেই 
যাবার জন্ত তৈরি হও (সাজগোজ কর) [মথুরায় যাবার জন্য] ; ৭। শ্রীরাধা এসব 
কথা তার সথীকে সম্বোধন করে বলেছে; ৮। এই রাঁত পোহালেই তো সেই 
“কাল? দেখ! দেবে ; »। এমন একটা উপায় বের কর, যাতে প্রভাত না হ'তে 
শবে) ১০। গুঁহে যেন শ্রীক্ণ থেকে যান 3 ১১। যোগিনীর চরণ) ১২ 
আষ্টুয় ক'রে সাধ্যসাধনা কর? ১৩। চত্্রকে বেধে রেখে দাও (যাতে তিনি 
দা কে বেধে রেখে দেন-_-তাহলেই প্রভাত হবে না) ১৪। নক্ষত্র ও চাদ, 

রে £। আকাশে প্রকাশিত (ব্যক্ত ) হয়ে থাক্‌; ১৬। যাতে প্রভাত নাহয়, 
১৭। (যোগিনী দেবী যদি তা না পারেন বা কথা না শোনেন ) তা হুণে যমুন 
দেবীকে তুষ্ট করে" ; ১৮। তাকেই বলো ( ভাষ1১ভাখ); ১৯। তিনি 
যেন স্র্ধকে (তীর পিতা ) আটকে বেখে আকাশে প্রকাশ হ'তে নাদেন। [ত 
হ'লেই সকাল হবে না অর্থাৎ 'কাল'-কে আসার পথ আট্‌কে রাখা! ঘাবে ] 
২*। (যমুনাদেবী রাজি না ছ'লে ) তা হ'লে যমরাজকে ডেকে আনো; ২১ 





মাথুর ৬৩ 


তাঁর সঙ্গে এক্ষুণি মিলিত হবো অর্থাৎ তাহ'লে এক্ষুণি আমি মৃত্যুবরণ করবো ; 
২২। পদ্দকর্তা গোবিন্দদাস অনুমান করেন শ্রীরাধার মনোভাব এরকমই 
হ'য়েছিল। 


৫২ 


প্রেমক অঙ্কুর জাত* আত ভেল 
না ভেল যুগল পলাশা৩। 
প্রতিপদ-্ঠাদঃ উদয় যৈছে যামিনীৎ 
স্থখ-লব ভৈ গেল নৈরাশা৬ ॥ 
সখি হে, অব মোহে নিঠর মাধাই৭। 
অবধি” রহল বিছুরাই* ॥ 
কো জানে ১০ চাদ চকোরিণী বঞ্চব১১ 
মাধবী মধুপ সুজান১২। 
অনুভবি কান্-পিরীতি অন্মানিয়ে ১৩ 
বিঘটিত৯* বিহি১নিরমাণ১৫ || 
পাপ পরাণ আন১৬ নাহি জানত১৭ 
কানু কানু করি ঝুর১৮। 
বিদ্ভাপতি কহ নিকরুণ মাধব১৯ 
গোবিন্দদাস রস-পুর ॥ 


১। প্রেমের অঙ্কুর জন্মলাভ (জাত)) ২। রোন্ত্রের তাপ (আত) 
পেলো; ৩। না পেলো ছুটি পল্লব মেল্বার-ও স্থযোগ অর্থাৎ মনে প্রেমের 


জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে নান! বাধারূপ তাপ প্রেমের কচি দু'টি পাতা মেল্বার 
€ 


৬৪ বৈষব পদাবলী 


(আত্মপ্রকাশ করার) স্ুযোগ-ও পেল নাঃ ৪। প্রতিপদের ক্ষীণ চাদ; 
€। রান্জ্রতে উদ্দিত হ'লে যেমন অবস্থা! হয় অর্থাৎ অন্ধকার কাটে না; 
৬। কণামাত্র সুখ না পেয়ে তা নিরাশার অন্ধকারে ডুবে গেল; ৭। মাধব, 
আমার প্রতি নিষ্ঠুরভাবাপন্্ ; ৮। মিলনের প্রতিশ্রতি (অবধি ); ৯। ভুলে 
রইল ; ১০। কেউ কি জানে অর্থাৎ ভাবতে পেরেছে; ১১। চাদ চকোরকে 
বঞ্চিত করবে ; ১২1 মাধবী মৌমাছিকে বিরূপ করবে ; ১৩। শ্রীরুষ্কের প্রেমের 
রীতি দেখে অস্থভব করছি এবং অনুমান করছি ; ১৪। অঘটন ঘটবে । ১৫। 
বিধির বিধান; [শ্রীক্ষ্ণের প্রেমের অস্বাভাবিক প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে, বিধাতা 
বুঝি সব রীতিনীতি উলোট-পালট করে দিয়েছেন। প্রেমিক প্রেমিকাকে প্রেম 
জানাবে না, এতো সটিছাড়া নিয়ম। তাই: শ্রীরুষ্ের আচরণ দেখে প্রেমিক! 
ভ্ররাধার একে হৃষ্টিছাড়া বলেই মনে হচ্ছে। ]; ১৬। অন্যকিছু; ১৭। জানে 
না; ১৮। কৃষ্চের নাম করে" করে" অশ্রসজল হয়ে উঠতো ; ১৯। করুণাহীন 
মাধব । 
৫৩ 

ষাহা পন্ছ১ অরুণ-চরণে২ চলি যাত। 

তাহা তাহ! ধরণী হইয়ে মঝু গাত৩ | 

যো দরপণে* পন নিজ মুখ চাহ । 

মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ ॥ 

এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ৬। 

এছনে মিলই" যব গোকুল-চন্দ ॥ 

যো সরোবরে পন" নিতি নিতি নাহ৮। 

মবু অঙ্গ সলিল হোই৯ তথি মাহ১০ ॥ 

যো বীজনে১১ পন্ছ' বীজই গাত। 

মধু অঙ্গ তাহি হোই মৃছ বাত ॥ 


মাথুর ৬৫ 
ধাহা পন ভরমই১২ জলধর-শ্যাম১৩। 
মঝু অঙ্গ গগন হোই১৪ তছু ঠাম১৫ ॥ 


গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরি । 
সো মরকত-তনু*৬ তোহে কিয়ে ছোড়ি | 


শ্রীরাধার মনে ঘন্দ দেখ! দিয়েছে--বিরহ ও মৃত্যু কোন্টি অধিক কাম্য? 
অবশেষে শ্রীরাধা মৃত্যুকেই অধিক বরণীয় মনে করলেন। কিন্ত মৃত্যু হ'লে 
দেহ তো পঞ্চভৃতে বিলীন হয়ে যাবে ; শ্রীরুষ্ণের সঙ্গহ্ুখ তো ভোগ কর! হবে 
না। এই ছন্দে রাধাব চিত্ত যখন আকুল, তখন তিনি নিজেই সমাধান 
করলেন-_মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে হলো । তাই তিনি কামনা করলেন__ 


১। প্রিয়তম; প্রভু; ২। গোলাপী আভাযুক্ত চরণে; ৩। সেই সেই 
জায়গায় (ক্ষিতি/মাটিতে ) তার দেহ মাটিতে মিশে থাকবে, যেখানে কৃষঃ 
প্রতিদিন যাতায়াত করেন; [পঞ্চতৃতে দেহ বিলীন হ'লে ক্ষিতি, অপ, তেজ, 
মরুত ব্যোম-_এই পঞ্চ অংশে ছড়িয়ে থাকবে মৃত্যুর পর ]3 ৪। যেআয়নায়; 
«| জ্যোতি হয়ে, আলো হয়ে (তেজ) সেখানে থাকবে; *। হে সথি। 
বিরহ ও মৃত্যুর মধ্যে যে ছন্দ চল্‌ছিল, তার আজ অবসান ছলে! । ৭ এভাবেই 
মিলিত হবো; ৮| স্বান করেন; ৯। আমার দেহাংশ জল হয়ে সেই 
সরোবরে থাকবে (অপ); ১*। তার ভেতরে; ১১। যে বাতাসে ( মরুৎ) 
শ্ীকষ দেহে (গাত*গান্র ) বাতাস খান) ১২। বিচরণ করেন; ১৩। শ্যাম- 
জলধর অর্থাৎ নীল আকাশ যেখানে তার বিচরপক্ষেত্র; ১৪। আকাশ হ'য়ে 
(ব্যোম); ১৫। তার নিকট; ১৬। পান্াতুল্য দেহ। 


৬৬ বৈষ্ৰ পদাবলী 
ভাবোল্লাম ও মিলন 


৫৪8 

আজু রজনী হাম ভাগে১ পোহায়লু 
পেখলু'২ পিয়া-মুখ-চন্দাও। 

জীবন-যৌবন সফল করি মানলু 
দশ দিশ ভেল* নিরদন্দা৫ ॥ 

আজু মবু গেহ গেহ করি মানলু' 
আজু মধু দেহ ভেল দেহা। 

আজু বিহি" মোহে অনুকূল হোয়ল 
টুটল৮ সবহু"* সন্দেহ] ॥ 

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ 
লাখ উদয় করু চন্দা। 

পাচবাণ অব লাথ বাণ হোউ 
মলয় পবন বহু মন্দ1১০ ॥ 

অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত 
তবু মানব নিজ দেহা। 

বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ 
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা৯১১ ॥ 


পাঠান্তর £$ ১। অব হন যবহুণ মোহে পরি হোয়ত 
২। আজুশুভদিন সখী মঝু পরি হোয়ল 
অর্থাৎ এখন যখন আমি প্রিয়র সঙ্গে মিলিত হুলাম, নিজের দেহদানে আঙি 
অন্মত। 


ভাবোল্লাম ও মিলন ৬৭ 


১। বহু ভাগ্যে; ২। দেখলাম; ৩। প্রিয়তমের মুখচন্দ্র (টাদের মত মুখ) 5 
৪। হলো) ৫। নিদ্বন্দ) ৬। আমার (আজ আমার গৃহকে গুহ বলে মেনে 
নিলাম, আজ আমার দেহকে দেহ বলেই মনে হচ্ছে); ৭। বিধাতা; ৮। দুর 
হলো: ৯। সমস্ত; ১। সেইসব কোকিল এখন ডাকুক না লক্ষবার, এখন 
উদ্দিত হোক্‌ না কেন লক্ষ চন্দ্র, পঞ্চশর আজ পক্ষ শর হয়ে উঠুকু এবং মলয় পবন 
মন্দ মন্দ বয়ে যাক, কারণ প্রিয়তম কৃষ্ণকে না দেখে এইসব প্রারুতিক সৌন্দর্য ও 
আনন্দ আমার কাছে অসহা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ গ্রিয়তমকে কাছে 
পেয়েছি, তাই--। ১১। স্সেছ। 


৫৫ 


কি কহব রে সখি আনন্দ ওর১। 
চিরদিনে মাধব২ মন্দিরে৩ মোর ॥ 
পাপ সুধাকর যত ছুখ দেল । 

পিয়া-মুখ দরশনেঃ তত সুখ ভেল৫ ॥ 
আচরঙ ভরিয়া যদি মহানিধি পাই । 
তব? হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই ॥ 
শীতের ওঢ়নী৮ পিয়া গীরিষির বা৯। 
বরিষার ছত্র ১০ পিয়া দরিয়ার না১১ || 
ভণয়ে বিদ্ভাপতি শুন বরনারি১২। 
স্থজনক১৩ ছুখ দিবস ছুই-চারি ॥ 





সপ সপ পম পপি পিস পিতা 


[ জনৈক পণ্ডিতের মতে, “পদটি শাস্তিপুর নিবাসে সমাগত সগ্ সঙ্গ্যাসী 
শ্রচৈতন্থকে লক্ষ্য করে অহৈত আচার কর্তৃক গীত।” ] 


$১৮ বৈষ্ুব পদাবলী 


১। সীমা) ২। বিশ্বপিতা (এই শবটি বিষ্ভাপতি বিশেষ অর্থে ব্যবহার 
করেছেন ); এখানে রুষ্ণ; ৩। গৃহে। ৪। প্রিয়তমের মুখদর্শন করে; 
৫। হলো) ৬। আচল) ৭। তবুও? ৮। ওড়না, গাত্রাবরণ ? ৯। গ্রীম্মের 
বাতাস; ১০। বর্ধার ছাতা, ১১। নদীর জলে পারাপারের নৌকা 
১২। সুন্দরীস্ত্রী;ট ১৩। সুজন ষে। 

৫৬ 
পিয়া যব২ আওব৩ এ মঝু গেহে৪। 
মঙ্গল যতহু"৫ করব নিজ দেহে ॥ 
বেদি করব হাম আপন অঙ্গনে? । 
ঝাঞ্তু” করৰ তাহে চিকুর বিছানেন || 
আলিপনা দেওব১০ মোতিম হার ১১। 
মঙ্গল-কলস১২ করব কুচভার১৩ ॥ 
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব১৪ | 
আত্-পল্লব তাহে কিন্কিণি সুবঝম্প১৫ ॥ 
দিশি দিশি আনব কামিনী-ঠাট ৯৬। 
চৌদিকে পসারব ঠাদক হাট ৯৭ ॥ 
বি্ভাপতি কহ পূরব আশ১৮। 
ছুই-এক পলকে মিলব তুয়া পাশ ১৯ ॥ 


পদটি বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ পদগুলির অন্যতম এবং ভাব-সন্দেলনের পদ হিসেবে 
উচ্চাঙ্গের। 

১। প্রিয়তম, ২। যখন) ৩। আনসবে;) ৪। আমার গৃহে; 
৫। যত রকমের মঙ্গলাচ্ষ্ঠান আছে) ৬। নিজের দেহকেই প্রকাশের মাধ্যম 
হিসেবে নেবো) ৭। আমার দেহটিকেই আমি প্রিম্নতমের জন্ত বেদি করবো) 


ভাবোল্লাস ও মিলন ৬৯ 


৮। ঝাট দেবো; ৯। (নিজের) চুল বিছিয়ে দিয়ে; ১*। আল্পন! 
দেবো; ১১। মুক্তার মালা; ১২। উৎসব-গৃহদ্ারে যে ছু”টি মল কলস 
থাকে ; ১৩। নিজের স্তনদ্বয় সেই মঙ্গল কলপসরূপে ব্যবহার করবো ; ১৪। 
নিজের ভারী নিতত্বদেশ হবে কদলীবৃক্ষসদূশ, এটাও-_-উতৎসবগূহে অপরিহ্র্ধ ; 
১৫। আমার কিস্কিণি (ঘুমূর বা নৃপুর ) আন্দোলিত হবে আত্রপজ্পব সদৃশ ; 
১৬। উতসন-গুছে বহু নারীর সমাবেশ হয়ে থাকে । আমি এমনভাবে আমার 
শীলাকলা বিস্তার করবো যে (প্রিয়তমের কাছে ) মনে বে বছ রমণী সমবেত 
হয়েছে চাবপাশে ; ১৭। চারদিকে এমন রূপের মোহ প্রসারিত করবো ষে 
মনে হবে যেন চার্দের হাট বসেছে (বহু সুন্দরী রমণীর একত্র সমাবেশ হয়েছে) ; 
১৮। আশা পূর্ণ হবে ; ১৯। অতি সত্তর প্রিয়তম তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন। 
এই উক্তি বা আবেগ শ্রীরাধা প্রকাশ করেছেন শ্রীকফের সঙ্গে মিলিত হবার 
তীব্র আনন্দের প্রত্যাশায় । কবি বিগ্াপতি তাই তাকে আশ্বাস দিচ্ছেন। 
এতো] গেল ভাবের দিকৃ। তত্বের বিচারে আমরা বলতে পারি, এ যেন 
জীবাত্ম! পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হুবাঁর প্রত্যাশায় অধীর হয়ে উঠেছে। সাধকের 
দেই সমস্ত কিছু মঙ্গলানুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্র অর্থাৎ তার দেই বেদী, নিজের 
কেশ-ই ঝাঁটার পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে, সাদা মুক্তার মালাই হবে আল্পনা 


ইত্যাদি। 
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এখানে কবি বিবৃত করেছেন । বহুদিন ষীকে প্রত্যাশা করেছি, সেই প্রিয্তষকে 
(কৃষককে ) পাবার অধীর আনন্দকে বা ভাবোল্লাসকে কবি রাধার (নায়িকা) 


আবেগের মধ্যে দিকে প্রকাশ করেছেন । 
৫৭ 


সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল১ । 
যাধৰ ষন্দিরেং ভুরিতে আওব৩ 
কপাঙা কহিয়া গেল ॥ 


৭৯ বৈধব পদাবলী 


চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে 
পুলক যৌবন-ভারঙ । 

বাম অঙ্গ আখি সঘনে নাচিছে" 
ছুলিছে হিয়ার হার ॥ 


প্রভাত সময় কাক-কোলাহলি” 
আহার বাটিয়! খায়। 

পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে 
উড়িয়া বসিল তায়» ॥ 

মুখের তান, খসিয়া পড়িছে১০ 
দেবের মাথার ফুল১১। 

চণ্তীরদাম কহে সব ভেল শুভ৯১২ 
বিহি ভেল অনুকূল ॥১৩ 


১। সখি! কুদিন সথদিনে পরিণত হলো; ২। গৃহে; ৩। শীত্রই 
আববেন ; ৪। আমার অদৃষ্ঠ যেন বলে গেলো আমাকে । (ভাগ্যগণনা- 
কারী আমাকে জানিয়ে গেলো); «| (আনন্দে) আমার চুলগুলি স্ষরিত 
হচ্ছে; ৬। যৌবন-ভার যেন পুলকের সঞ্চার করছে__-এতোদিন যাকে বোৰা 
ৰলে' মনে করতাম ; ৭। বা চোখ নাচ মেয়েদের পক্ষে শুভলক্ষণ-__ এমনই 
একটি সংস্কার প্রচলিত আছে; ৮। কাকেরা কোলাহল করে" থাস্ঠ ভাগা- 
ভাগি করে খাচ্ছে; [কাক ভবিব্বদ্ষক্ত1! নামে উক্ত হয়। কাকের বিভিন্ন 
প্রকার ভাক শুনে নাকি শুভ-অন্তত ইজিত বোঝা যায়। সেই কাকের কাছে 
প্রিয়তমের আগমনবার্তা শোন্বার জন্ঠ রাধা কত প্রশ্ন করেছে। কিন্ত কাকেরা 
খাবার খেয়ে চলে যায়, রাধার জিজ্ঞাসার উত্তরে কোন শুভ-ইজিত জানায় ন1। ] 
৯। কিন্তু আজ তাদের যখন গ্রিয়তমের আলবার কথা জিজ্ঞাসা করলাম, 
কাকেরা কাছে এসে উড়ে বস্লো। ১*। আনন্দের আতিশয্যে মুখের পান 
আপনাআপনি খসে পড়ছে; ১১। দেবতার মাথার থেকে স্কুলগুলিও খসে 
পড়ছে; ১২। সবশুভ হলো; ১৩। কারণ বিধাতা অস্থকুল হয়েছেন। 


টন্বহ্ওল্ব স্প্ান্বতলী 
কাব্য-পাঠ 


গৌরাঙ্গ বিষয়ক 


“গোৌরচন্দ্রিকা' মাত্রেই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ, কিন্ত গৌরাঙ্গবিষয়ক পদমাত্রেই 
গৌরচক্জ্িকা নয়। ব্যাপকার্থে বল! যেতে পাকে, শ্রীচৈতন্যের লৌকিক জীবনের 
কাহিনী নিয়ে যেসব পদ রচিত হয়েছে, তা গৌবাজবিষয়ক পদ এবং শ্ীচৈতন্ের 
ভাবজীবনের কাহিনী নিয়ে যেলব পদ বচিত হয়েছে, তাকে বল যেতে পারে 
গৌরচন্ত্রিকা। ঈশ্বর স্বয়ং নিজ মহিমা গ্রচার ও রসাম্বাদনের জন্য প্রীচৈতন্তরূপে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হুন। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবিরা একথা বিশ্বাস 
করতেন। শ্রীচৈতন্তজীবনী রচিত হওয়ার পূর্ব পর্বস্ত এই শ্রেণীর পদগুলিই ছিল 
মহাপ্রভুর লৌকিক জীবনের অলৌকিক কাহিনী বর্ণনার মাধ্যম । মহাপ্রভুর 
মধ্যে বাঙালী আবিষ্কার করলো! মানব-মহিমা। এর পূর্বে ও সমসাময়িককালে 
দেবদেবীর মাহাত্মা বর্ণন)যই ছিল সাহিত্যের উপজীব্য। প্রচৈতন্তই গ্রথম মানুষ 
বার কথা কবির! দেবদেবীর পাশাপাশি সমান শ্রদ্ধা ও তক্তির সঙ্গে বর্ণনা 
কক্ষেছেন। “গৌরচক্জরিকা' বর্তমানে ভূমিকা বা মৃখবন্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ 
এই পদ শুনে শ্রোতার! বুঝে নেবেন, কোন্‌ র্সপর্ধায়ের পালাগান সীত ছবে। 
শ্রীচৈতন্তের মানবলীল! আম্বাদনের মধ্যে দিযে তারা রাঁধারুফের সেই রসলীলাম 
পদ আম্বাদ করতেন, কারণ তাঁরা বিশ্বাম করতেন প্রীচৈতন্য রাধাকফের মিলিত 
বিগ্রন্থ। পণ্ডিত সমালোচক নচরাত্ম দাসের বক্তব্য উদ্ধৃত কারে বলেছেন 
“ভ্রুগৌরাঙ্গের লীলা ধাহার কর্ণে প্রবেশ করে, তাহার হৃদয় নির্মল হয়, এইজন্ই 
গোৌরচক্জিকার রম আশ্বাদনের মধ্য দিয়া আমাদের রাধারক্ষের অপ্রাকৃতিক 
লীলারস আন্বাদনের অধিকার জঙ্মো-- 1৮ 

“যে গৌরাজবিষয়ক পদ কোন পালাকীর্তনের ভূমিকা হিসাবে নীত হয় এবং 
যাহার মাধামে ব্রজলীলায় অন্প্রবিষ্ট হওয়া যায, তাহাকেই গৌরচন্্িকা! বলা 
হুয়।” গৌরাছের নবহীপলীলাই পদকর্তাছ্বের সমধিক আকুষ্ করেছিল 
বলেই ভারা! এই পদগুলিকে বল্তেন। 'গৌরচন্জিকা, চৈতন্তচন্ত্রিক| নয়? । 


৭8 বৈষুব পদাবলী 


আজিকার ন্বপনের কথা"**** 


বাস্ছদেব ঘোষ এই পদটির রচয়িতা । পদটিতে শচীমাতার বাৎসল্যভাব 
প্রকাশ পেয়েছে । শ্রীবাসের তরী মালিনী শচীদদেবীর অন্তরঙ্গ সখী ছিলেন। 
শ্রবাদের আঙিনায় মহাপ্রভু প্রতি রাক্রিতে ভাবোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতেন। 
সঙ্গ্যাসের পর গৌরাঙকে শচীমাতা একদিন স্বপ্নে দেখলেন। সেই কথা 
শোনাবার জন্য মালিনী সখীকে একদিন প্রভাতে শচীমাতা বলছেন, সখি ! 
আজকের ত্বপনের কথা শোনো । আমার নিমাই ঘরে এসেছিল। উঠোনে 
দাড়িয়ে সে ঘরের দিকে তাকিয়ে আমাকে 'মা” বলে ডাকলো ৷ ঘরে শুয়েছিলাম 
স্-নিমাইয়ের গলার সাড়া পেয়ে দিকৃবিদিক জ্ঞানশৃন্য হয়ে ছুটে বের হয়ে এলাম। 
নিমাই আমার পদধূলি মাথায় তুলে নিল, আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাদতে 
কাদতে বললো মাগো! তোমার ভালবাসার টানে আমি দেশে দেশে ঘুরে 
বেড়াই বটে, কিন্তু নীলাচলে থাকৃতে পারলাম না। তোমাকে দেখবার জন্য 
নধীয়াপুরে এলাম- কীদ্‌তে কাদতে সে একথাই' বল্লো । “বাছা আমার এসে? 
ৰলে' তাকে বুকের মধ্যে তুলে নিতে গিয়েছি, এমন সময়ে ঘুম গেলে! ভেঙে। 
আবার তাকে দেখতে না পেয়ে প্রাণ আমার আকুল হয়ে উঠেছে। তাই 
কাদতে কাদতেই রাত কেটে গেলো। সেই থেকে প্রাণ আমার কাদছে। 
দয় স্থির হচ্ছে না এখন আঙ্নি কি করবো» কি উপায় হবে আমার ! পনদ্দকর্তা 
বাস্থদেব, ঘোষ বলছেন, 'ম্বাগো, গৌরাঙ্গ তো তোমারই ! সেজন্যই নব সময়েই 
তুমি তাকে দেখ। 

বান্থদেব ঘোষ-প্রীঠৈতন্তের পরম অনুরাগী বল্পত ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র 
বাস্থদ্নেব। শ্রচৈতন্তের নির্দেশে বাহ্থদেব গৌড়ে বৈষ্বধর্ম প্রচার করেন । গোৌরাজের 
নবন্বীপলীলাকে কেন্দ্র করে তিনি যেসব পদ রচন! করেছেন, তা আন্তরিক তা 
ও এঁতিহাসিকতার ৰিচারে বিশেষ উল্লেখষোগ্য। *চৈতন্তের বাস্তবজীবন 
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বিষয়ক বর্ণনায় তাহার পদগুলি বাংলা পদসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজন] ॥৮” 
বাস্দেব চৈতন্ত-জীবন কথাকে যে ছু'টি পর্যায়ে ভাগ করেছেন_-তা ছ'লে। 
রাধারুঞ্ণলীলার পটভূমিকায় চৈতন্থলীলা বর্ণনা করা এবং অপর পর্ধায়টি হচ্ছে 
শ্ীচেতন্যের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব কাহিনী । এই শেষ পর্যায়ের পদরচনায় 
বাহদেবের কৃতিত্ব সমধিক। অসিতবাবু বলেছেন_ উৎকৃষ্ট সাহিত্যের যে 
প্রধান ছু'টি লক্ষণ--বাস্তব অভিজ্ঞতা! এবং সহানুভূতি বাস্থ ঘোষের তা পুরামান্রায় 
ছিল। আলোচ্য পদটি আন্তরিকতায় ও ককণরসে অত্যন্ত মর্মম্পশশী। এ ধেন 
ভাবলন্মেলনের ঢঙে বণিত শচীমাতার স্বপ্ন বৃতাস্ত। পণ্ডিত সমালোচকের 
মতে--“বাস্থ ঘোষের সরল বচণাভঙ্গীর**-মানবিক রূপটি আমাদের নিকট 
অধিকতর উপভোগ্য বোধ হয় ।--*অথচ ভাষায় কিছুমাত্র বংবূপের এশখর্ধ নাই, 
অলঙ্কারের উজ্জলতা নাই, নিতান্ত সরল প্রাণের নিরাভরণ উক্তি আমাদের মন 
জয় করিয়াছে ।” 


পদকর্তা রাধামোহন আলোচ্য পদটিতে শ্রীচৈতন্তকে রাধাভাবে করনা 
করেছেন। কৃষেের জন্য রাধার যে আকুলতা, তার সঙ্গে শ্রীচৈতন্তের এই কাতরতা! 
তুলনীয়। পদকর্তা শ্রীরাধার আকুলতা স্মরণ করে" এখানে শহাপ্রভুকে সেভাবেই 
চিত্রিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ অন্তর্গত বাধাভাৰ 
সম্বলিত পদ। 

পদকর্ত। বলছেন, আজ আমি নবদ্ীপের চন্ত্র গৌরাঙকে কিভাবে দেখলাম ! 
তিনি হাতের ওপর মুখ রেখে বসে আছেন। মহাপ্রভু একবার ঘরে, একবার 
পথে যাচ্ছেন। ক্ষণে ক্ষণে একাকী তিনি ফুলবনে চলেছেন। তার ছলছল 
নয়নপদ্ম বিলামভরে নব নব ভাব প্রকাশ করছে। পুলকজাত রোমাঞ্চ যেন 
সমস্ত দেহ তরে দিয়েছে। পদকর্তা রাধামোহুন সেই গভীর প্রেমসমূদ্রের থে 
পেলেন না অর্থাৎ প্রেমসাগরের গভীর্তাকে উপলব্ধি করতে পারলেন না। 


৬ বৈষ্ৰ পদাবলী 


রাধামোহন--শ্রীনিবাস আচার্ধের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ রাধামোহন ঠাকুর । 
এর পিতার নাম জগদানন্দ। ইনি মহ1রাজ নন্দকুমারের গুরু ছিলেন। ইনি যে 
সন্কলন গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন, তাতে ২২৮টি পদ তার নিজেরই রচনা । তার 
গৌরব পদকর্তা হিসেবে যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশী সঙ্কলন গ্রন্থ প্রণেতা 
ছিসেবে। তাই পগ্ডিতসমাজ গোধিন্দদাসের কবিত্ব আলোচনা করতে গিয়ে 
রাধামোহছনের নাম বারবার স্মরণ করেছেন। তার বিখ্যাত সঙ্কলনগ্রন্থের নাম 
'পদামৃতসমুদ্র' । ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শুধু বৈষ্ণব সমাজে নয়, সকলেরই বিশেষ 
শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। “পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানেব জন্য 
তিনি বিশিষ্ট অভিজাত বংশের একর স্থান লাভ করেছিলেন ।” তার রচনায় 
গোবিন্দ্দাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য কর] যায়। 

১৬ 

কি লাশিষ। দণ্ড ধরে অরুণ-বসন-.-... 

এই পদে পদকর্তা বাস্থদেব ঘোষ বর্ণনা করেছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গ্যাস 
গ্রহণের পরিচয় জানতে পেরে পার্ধদ ও ভক্তবৃন্দ সকলেই কিভাবে কাতর হয়ে 
পড়েছেন--তারই চিন্র। 

কিসের জন্য গৌরাজ সঙ্গ্যানীর পক্ষে অপরিহার্য দণ্ড ধারণ করেছেন? সঙ্গ্যাস 
গ্রহছণ করলেই তো দণ্ড ধারণ করে| কিসের জন্যই বা তিনি গেকুয়া বসন 
পরিধান করেছেন? কিসের জন্যই বা তিনি মস্তক মুণ্ডিত করেছেন? কিসের 
জন্য তিনি চাদবদনে রাধা-রাধা বলে কেঁদে কেদে নিজে দেশ ত্যাগ করলেন। 
শ্রীবাসের উচ্চরোলে ক্রন্দন ধ্বনিতে পাষাণও গলে মিলিয়ে যায়। গদাধর আর 
যেন প্রাণে বাচবেন না। মুকুন্দের দু'চোখে মন্দাকিনীর ধারার মতো তণ্ত অশ্রু 
বয়ে চলেছে। হরিদাস সব বৈষ্ণব মহাস্তের ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝাচ্ছেন 
সকলকে, কিন্তু তবুও কেউ যেন স্থির থাকৃতে পারছেন না। গৌরাঙ্গ কেন 
জনস্ত অগ্নির মতো যৌবনবতী স্ত্রীকে, তার অতুল প্রেমকে উপেক্ষা করলেন? 
কতো দুঃখের কথা আর বর্ণন1 করবো-_বল্তে গিয়ে হৃদয় বেধধনায় ব্যথাতুর হয়ে 
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ওঠে। সেই বেদনাতুর দৃশ্ত প্রত্যক্ষ না করেই পদকরার বুক যেন ফেটে ফাচ্ছে। 
গৌরাদ্ধের বিরছে আকুল সব প্রাণী দিনরাত্রির ভেদ ভূলে গেছে। পদ্নকর্তা 
বাস্থদেব ঘোষ নিজেও মুচ্ছিত হয়ে পড়েছেন । 

গদাধর, মুকুন্দ, ইত্যাদির শ্রীচৈতন্যের পার্খচর ছিলেন । 

বান্থদেব ঘোষ--১নং পদের আলোচনায় কবি-পরিচিতি দেওয়া আছে। 


চম্পক শোন-কুস্থম কনকাচল '*"""" 

পদকর্তা গোবিন্দদাস গৌরাঙ্গের দেহলাবণ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 
গৌরাঙ্গের দেহলাবণ্য টাপা, শোন ফুল ( হলুদ বর্ণ ) ও স্থ্বর্ণ পর্বতের গুঁজ্জল্যকেও 
পরাজিত করেছে। শচীর পুত্র চৈতন্তদেবের জয়ধ্বনি দিয়ে পদকর্তা গৌরাঙ্গের 
রূপমহিম| বর্ণনা করেছেন। তীর উন্নত গ্রীবার সৌন্দর্ষের সীমা অনুভব করা যায় 
না--তার ভঙ্গি জগতের মনোহরণকারী। তিনি জ্রিভুবনের শোভা-_কলিযুগরূপ 
কাণসর্পের ভয়কে তিনি খণ্ডন করেন। তার সার] দেহে কষ্প্রেমের পুলকের 
জন্য রোমাঞ্চ ব্যাট হয়েছে-__সমস্ত অন্তর প্রেমে পরিপূর্ণ হ'য়ে যেন গর গর 
করছে। তার মূখে মহ হাসি, ভাষণ গদ গদ, চোখ দিয়ে অশ্রধার! ঝরে পড়ছে, 
যেন কতো মন্াকিনীর শ্রোতধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। নিজ প্রেমরসে মত্ত 
হয়ে তিনি নিজেই নৃত্যরত, তার চোখ ছুটি ভাবে ঢুলুটুলু আর কত অগণিত 
তক্তদের সঙ্গে নিয়ে তিনি গানে বৃত। যে প্রেমরসে সমস্ত জগৎ ভেসে যাচ্ছে, 
পদ্দকর্তা গোবিন্দদাস সেই প্রেমবন্তার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল-_এই আক্ষেপ 
পদকর্তার চিত্তকে ব্যাকুল করে তুলেছে। 

গোবিন্দদাস- আলোচ্য পদটি কবির অন্যতম উল্লেখযোগ্য পদ। এতে 
পদ্কর্তার একাস্থিক নিষ্ঠা ও শ্রীচৈতন্তের প্রতি আত্মনিবেদন ও ভক্তচিত্তের 
আকুলত। প্রকাশ পেয়েছে । অনিতবাবু বলেছেন__“বৈস্তবংশোৎ্পক্ন গোবিদ্দদাস 
কবিরাজ (কৌলিক উপাধি সেন ) বিচিত্র কৰিপ্রতিভা, বিশ্বয়কর কারুনিগ্সিতি, 
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উদ্বেল আবেগ এবং অচিস্ভিতপূর্ব বাকৃপুঞ্জের হ্বার! ধ্বনিকে ন্ত্রিক সৌন্দর্য হষ্টির জন, 
***্সম্মগ্র বাংলা সাহিত্যের টূতিছাসে, ভক্তগোষ্ী এবং রমিক সমাজে---শরদ্ধার্হ 
আসন লাভ করিয়াছেন ।” 

গোবিন্দদাসের মাতামহ দামোদর দেন কাটোযম্নার কাছে শ্রীথণ্ডে বাস 
করতেন। তিনি সংস্কত সাহিত্যে পাগ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি নাকি 
ধর্মমতে শাক্ত ছিলেন। গোবিন্দদাসের পিতা চৈতন্তক্ত চিরঞ্জীব সেন কিছুদিন 
শ্রীথণ্ডে বাম করেন। তিনি শীচৈতন্যের ম্বেহধন্য ছিলেন। তাই ধর্মমতে তিনি 
নিশ্চগ্নই বৈষব ছিলেন। মাতামছের শাক্তমত গোবিন্দদাসকে প্রথম পর্বে 
প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু পিতা বৈষুবভক্ত ছিলেন বলেই হয়তো মাতামহের 
আশ্রয় ত্যাগ করে পিতার সঙ্গে তিনি গ্রামাস্তরে যান । তবে পিতার অকালমৃত্যুর 
পর গোবিন্দদাস বড় ভাইয়ের সঙ্গে শ্রীথণ্ডে আবার মাতামহছের আশ্রয়ে আসেন । 
“গোবিন্দদাস বোধ হয় ধোঁড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
সপ্তদশ শতাবীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যে তিরোহিত হন ।” তার পত্বীর নাষ 
মহামায়া, পুজ্ের নাম দ্িব্যিংহ। একবার কঠিন উদরাময় সংক্রান্ত রোগে 
মরপাপঙ্গ গোবিন্দদাস শ্রীনিবাসের কপায় নিরাময় হন এবং সপরিবারে বৈষ্কবধর্ম 
গ্রহণ করেন। 

কবি ব৷ পদ্দকর্তা হিসেবে তাঁকে বি্ভাপতির ভাবশিত্য বল! হয়। তৎসত্বেও 
তার অপূর্ব পদাবলী আস্তরিকতায়, অলংকরণে ও ভাবসম্পদে সমগ্র বৈষ্ণব 
সমাজকে মুগ্ধ করেছিল এবং বৈষ্ণব সমাজে তিনি ও তার অগ্রজ ছৃ'জনেই যথেষ্ট 
সম্মানের আসনে প্রতিঠিত হুন। 

তিনি কমবেশী আটশো! পদ রচনা করেন । একাধিক গোবিন্দদাস ভণিতা- 
যুক্ত কবির অস্তিত্ব থাকায় মূল কবির অনেক পদ এইভাবে পাঠককে বিশ্রাস্ত করে। 
তবে মূল গোবিন্দদাসের পদে বিদ্যাপতির অনুসরণ, ভাষা ও অলঙ্কারের এখ্বর্ধ অন্ত 
পদকর্তাদের থেকে তাকে পৃথকরূপে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে। গৌবিন্দ- 
দ্বাসের কবিস্ব সম্পর্কে আমরা ভূমিকায় আলোচনা করেছি। গোবিন্দদাসের 
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পদগুলির সংকলনে রাধারুষ্ণলীলার একটা! ক্রম-বিস্তাঁন লক্ষ্য কর! যায়। কীর্তনীয়! 
সমাজ তাই গোবিন্দদাসের পদাবলীকেই বেশী গুরুত্ব দিতেন এবং শ্রোতারাও 
বেশী আনন পেতেন। এর কারণ যেমন তাঁর কবিত্ব, তেমনি তার কাহিনীগত 
ধারাবাহিকতা । . 

কবিত্বের বিচারে কাকুর মতে বিগ্যাপতি-গোবিন্দদাস শ্রেঠ। আবার কেউ 
বলেন, গোবিন্দ্দাস পণ্ডিত, কিন্তু নিরাঁভরণভাবে প্রাণের কথা বলতে চগীদাস 
জ্ঞানদাসের তিনি সমকক্ষ নন। তাই পণ্ডিত সমালোচকের মতে --তীাহার 
পদের রসাম্বাদ্দন করিতে হইলে শুধু সহজ রসবোধ থাকিলেই চলিবে না, 
তাহার সঙ্গে একটি তীক্ষ বিচার-বুদ্ধিদম্পন্ন বিদগ্ধ মনও প্রয়োজন ।*"*গোবিন্দদাস 
বিচিত্র ভাবৈশবর্য, রূপকল্প ও রাধারষ চরিত্র উপস্থাপনে বিশিষ্ট প্রতিভার যে 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিগ্যাপতি অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নে-সুক্সব ভাবের 
ব্যঞ্জনা আবেগাহ্ছনারে যে কী পরিমাণে চিত্র-সঙ্গীতময় হুইতে পারে, তাহার 
অসংখ্য নিদর্শন গোবিন্দদাসের পদাবলীর সর্বত্র ছড়াইয়! আছে।” 

৫ 

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চলে--...". 

পদ্দকর্তা গোবিন্বদাস গৌরাজের রাধাতাবে তাবিত রূপ বর্ণনা করেছেন। 
গোরা চলেছেন গঙ্গার তীর ধরে নৃত্যরত অবস্থায় তাবোন্ত হ'য়ে । গৌরাজের 
চোখ ছুটি মেঘের ন্ায় এবং সেখান থেকে অবিরত জলধারা বন্ধিত হচ্ছে । জীবন্ত 
প্রেমভাবের প্রতিযুক্তি গৌরাঙ্গকে কবি পুম্পতরুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। 
বৃত্যরত অবস্থায় গৌরাঙ্গের অঙ্গের ঘাম মধুর মত বিন্দু বিন্দু ঝরছে এবং তার ফলে 
নানা তাবন্ূপ কদম্ব বিকশিত হয়ে উঠেছে। গোৌরাজের দেহে পুলকরূপ মুকুলের 
প্রকাশ ঘটেছে। পদকর্তা আবেগাগুত হয়ে বলেছেন, কিশোর গৌরাঙ্গের নৃত্যরত 
অবস্থায় কি ক্পরূপ রূপ-ই না দেখলাম! কারণ অশ্রু, পুলক, হ্যেদ ইত্যাদি 
নানা সান্বিক তাব তার অঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে । ্রগৌরাজকে দেখে মনে হচ্ছে 
তাগীরখর তীর উজ্জল করে যেন একটি শ্বরণৃক্ষ এগিয়ে চলেছে। তিনি গোৌরবর্ণ 
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বলে তাকে সোনার গাছের নঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । আর তিনি কল্পতক, 
কেননা, তার কাছে যা প্রার্থনা করা যায়, তিনি তার সেই কামনাই পূণ করেন-__ 
প্রেষরূপ অপাধিব ফল বিতরণ করে। তক্তরূপ ভরঞ্ক়গণ তীর নৃত্যরত চরণত্তলে 
যেন বঙ্কার তুলেছে । অর্থাৎ ভ্রমর যেমন পদ্মের ওপর গুণু গুণ করে ঘোরে, তার 
চরণপন্মের ওপর ভক্তর] বিভোর ছয়ে সেইভাবে গুঞ্জনরত, তার জয়গানে । তার 
প্রেমরূপ স্থগন্ধে লুৰ হয়ে স্থরান্থ্রগণ ছুটে আস্ছে তার কাছে এবং দিবারাজ 
বিভোর হয়ে রয়েছে। গৌরাজদেব প্রেষরপ রতুফল তাদের মধ্যে অবিরত বিতরণ 
করে নিখিল বিশ্বজনের মনোবাসন! পূর্ণ করছেন। সেই অতুলনীয় চরণম্পর্শ 
থেকে একমাত্র মীনহীন পদকর্ত! গোবিন্দদাসই. বঞ্চিত হয়ে রইলেন । 
শ্রীচৈতন্তের পরবর্তীকালে গোবিন্দদালের জন্ম বলে তির্সি শ্ীচৈতন্তকে দেখাক 
সৌভাগ্য লাত করেননি বলেই হুন়তো এই আক্ষেপ গ্রকাশ করেছেন। 
গোবিদাদাস- পূর্ববর্তী পদে আলোচনা করা হয়েছে। 


শ্রচৈতন্তের সঙ্ধ্যাসগ্রহণের পর নদীয়াবামীর শোকের চিত্র এখানে বন্পিত 
হয়েছে। পদকর্তী গোবিন্দ ঘোষ নগীয়াবাসীকে সম্বোধন করে বলেছেন, ছে 
নমীয়ার অধিবাসীরা, তোমর] কার মুখের দিকে তাকিয়ে আর ভরস! পাবে? 
গৌরচঙ্জরকে হাত বাড়িয়ে আটকাও, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো । গৌর সঙ্গ্যাসী 
£য়ে গৃত্যাগ করলে কে আর তোমাদের গ্রেমভরে কোলে টেনে নেবে কাতর 
ব্যক্তিকে কে আর যেচে প্রেমতরে সান্তনা দেবে! হায়। হায় কী তীব্র শেল 
আঘাত করলে! ! কেননা নয়নের মণি গৌর নবন্ধীপ ছেড়ে চলে গেলো। আর তো 
আমর! গৌ়াঙ্গের কাছে ঘেতে পারবে! না, তার সঙ্গে বসে কীর্তনের আনন্থান্বাদের 
হষোগ গার তো পাব না! বোদা হৃদয় বিদীর্শ করে ভক্তরা! গৌরাজেক বিরছে 
কাছে। পাকর্ত| গোফিত ঘোষ আক্ষেপ করে বলছেন, তিনি এমনই পাষাণ 
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যে এতো আঘাতেও বিদীর্ণ ছননি। এই ঘটনার পরেও তিনি বেচে আছেন। 
বেদনাবিদ্ধ চিত্তের মর্যাস্তিক ছাহাকাঁর পদটিতে জীবস্তভাবে ফুটে উঠেছে। 
গোবিন্দ ঘোষের আস্তত্বিকত পির ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। 

গোবিন্দ তঘোষ- বাসুদেব ঘোষের জোষ্ঠ ভ্রাতা আলোচ্য পদকর্তা গোবিন 
ঘোষ। এর তিন ভাই-ই চৈতন্যের অনুরাগী ও ভক্ত ছিলেন । তীর্দের কবিত্ব- 
শক্তি উল্লেখযোগ্য । এদের পিতার নাম বল্পভ ঘোষ। নবন্বীপে গোরাঙের 
নাম ছড়িয়ে পড়লে এরা এখানে এসে চৈতন্যের পারিষদদলে যোগ দেন। 
গোবিন্দ তার ভাইদের মতোই কীর্তন গানে পারদর্শা ছিলেন। চৈতন্তের নির্দেশে 
গোবিন্দ নীলাচলে থেকে যান। চৈতন্তের প্রত্যক্ষ সাঙ্সিধ্যহেতু চৈতন্তের নবন্বীপ- 
লীল! বর্ণনায় গোবিন্দের আস্তরিকতা, আবেগ ও নিষ্ঠা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
গোবিন্দ ঘোষের সমস্ত পদই গৌরাঙ্গবিষয়ক | পদরচনায় তার সারল্য ও সহজ 
কবিত্ব ঘেমন উল্লেখযোগ্য, তেষনি চৈতন্তজীবনের প্রত্যক্ষ অতিজ্ঞতাসঞ্জাত 
বর্ণনারও অন্ত এক বিশেষ মূল্য আছে। আলোচ্য পদে গৌরাজের জন ব্যাকুলতা 
আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রকাশ পেয়েছে। 

বাল্যলীল! ও গোষ্ঠলীলা 


আমরা জানি, বৈষ্ণব সাহিত্যে পঞ্চরসের কবিতার মধ্যে মধুররসের পদের 
সংখ্যা সর্বাধিক | সে তুলনায় বাৎসল্যরসের পদের মংখ্যা অল্প। কিন্ত সেই পদগুলি 


আবেগের আতস্তর্িকভায়, মাতৃহদয়ের আকুলতায় যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনি 
মর্মম্পর্শী। বাৎসল্য রসের পদ রচনা করে নলমধিক খ্যাতি ও গ্রতিষ্ঠ| অর্জন 


করেন যাদবেন্ত্, বলরামদাস। 

ঈশ্বরকে পুত্ররপে ভজনা করাও চলে। 'বালগোপাল'রূপে ঈশ্বরের ভজনা 
করেছেন অনেক তক্ত। নন্দ-হশোদা! এই বাৎসল্য রসের মাধ্যমে ঈশ্বরের ভজন। 
করেছেন। পণ্ডিত জীত্রিপুরাশক্কর সেনশাস্ত্রী বলেছেন-_“তগবান যোগমাধ়ার দ্বারা 
আপন স্বর্ূপকে আচ্ছাষন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহা! তাহাকে সন্ভানভাবে 


৮২ বৈষুব পদাবলী 


লালন, পালন, প্রহার, তর্জন প্রভৃতি করিয়াছেন ।” পুরাণে কথিত আছে, মা 
যশোদ1 গোপালকে দুষ্টুমির জন্য দড়ি দিয়ে বেধে রাখতে চাইলে বার বার ব্যর্থ 
হবার পর শ্রীভগবান স্বেচ্ছায় শেষে বাধা দিলেন। 

শ্রীকষ্ণের গোষ্টপীলা বা বালালীলার পদ্দগুলিতে মাতৃহৃদয়ের আবেগ, সন্তানের 
প্রতি ন্েহধার| স্বতক্ষ,তভাবে জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়েছে। গোপাল তার 
খেলার সঙ্গী শ্রীদাম, স্থদাম ও ভ্রাতা ব্লবামের সঙ্গে মিলিতভাবে গোষ্ঠে যেতে 
চাইলে মাতার উদ্বেগ, আকুলতা নানা আশঙ্কা অত্যন্ত জীবস্ত তুলিকাঁয় চিত্রিত। 
আমাদের ঘরের কথা যেন সমস্ত দ্েবত্বের মহিমাকে আচ্ছ্স করে' জীবন্ত হয়ে 
উঠেছে। অন্যদিকে খেলার সাথীদের সখ্যরসও সমানভাবেই উজ্জল হয়ে চিত্রিত। 


আমার শপতি লাগে”... 

পদকর্তা যাদবেন্র এই বাৎসল্যরসের বিখ্যাত পদটিতে গোপালের গোষ্ট- 
গমনের পূর্বে মাতার নানা আক্ুলতা ও উদ্বেগের চিত্র নিপুণ তুলিকায় অস্বন 
করেছেন। যশোদ! গোপালকে বলছেন, আমার মাথার দিব্যি রইল তুমি যেন 
কখনও ধেহ্ছর আগে আগে যেও না, আমার প্রাণের প্রাণাধিক নীলমণি ! একথা 
মনে রেখো আগে আগে গেলে যদ্দি ধেন্ু গু'তিয়ে দেয়-বড আশঙ্কা হয় মনে ! 
ধেচ্গুলিকে কাছাকাছি রেখো এবং তোমার মোহন বাশী বাজিও__ আমি যেন 
ঘরে বসে শুনতে পাই সে ধ্বনি। তাতে বুঝে নেবো তুমি কাছাকাছি-আছ-_ 
দূরে গেলে তো আরও শঙ্কা, আরও ভয়। বলাই যাবে আগে আগে, অন্ত 
শিশুরা থাকবে বামপাশে, শ্রদাম-সদাম প্রভৃতিরা থাকবে পেছনে । তুমি 
তাদের মাঝে থেকে যাবে_ কখনও সঙ্গছাড়া হবে নাঃ কারণ মাঠে নানা ধরনের 
শত্রুর তয় আছে। খিদে পেলে চেয়ে খেয়ে নেবে আর রাস্তার দিকে ভালভাবে 
চেয়ে চলবে, কারণ পথে অতিশয় তৃণাঙ্থুর আছে। হেকান্ু! কারুর কথায় 
বাহাছুরী দেখাতে বড় গরুকে ধরতে যেও না আমার মাথায় হাত দিয়ে শপথ 
কর। আমার বিশেষ অনুরোধ, বেশী বৌন্রে দৌড়াদৌড়ি কোরে! না, গাছের 


কাব্য-পাঠ-_বাল্যলীল৷ ও গোষ্ঠলীলা ৮৩ 


ছায়ায় থেকো হের তাপ যেন গায়ে না লাগে। পদকর্তা যাদবেহ্ছ্বের 
আকাজ্ষ! তিনি যেন এদের সঙ্গী হতে পারেন। তাই প্রার্থনা করছেন পদকর্তা, 
তাকে সঙ্গে রাখবার জন্য, তিনি পাছৃকার্দি হাতে রাখবেন, যাতে প্রয়োজন 
হলেই গোপালের রাঙা পায়ে তা যোগান দিতে পাবেন । 


যাদ্বেজ্দ- ইনি একজন বৈষ্ণব পদকর্তা। বাৎসল্যরদের সহজ সরল 
প্রকাশ এ র পদের প্রধান আকর্ণ। এর সম্পর্কে বেশী তথা জানা যায় না। 


এ 


দধি-মন্থ-ধবনি শুনাইতে নীলমণি*-“.. 


যশোদা দধি মন্থন করছিলেন। সেই শব শুনে বলরামকে সঙ্গে নিয়ে 
নীলমণি গোপনে এসে হাজির হলো। গোপালের টাদমুখ দেখে মাতা 
যশোমতীর হৃদয় সখ ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি গোপালের চাদবদন 
চুত্বন করলেন। যশোমতী গোপালকে ক্ষীর ননীর লোভ দেখিয়ে তার মানে 
নাচতে বললেন। নবনী-লুৰ্ধ হরি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাত পেতে 
নবনী চাইল। যশোদ্া ছোট্ট হাতটি ভি করে ক্ষীর ননী দিলেন আর রাঙা 
অধর দিয়ে তা খেতে দেখে তা যেন অপূর্বতা পেলো । খেতে খেতে গোপাল 
নাঁচতে লাগলে! এবং কটিতে তার কিন্কিণী বাজতে লাগলো৷। এই দৃশ্ত দেখে 
মায়ের মন হর্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলে! | নন্দছুলাল কি হন্দর নাচছে! তাই 
দেখে আবেগে আগ্ুত হয়ে মাতা যশোদা মন্থনদণ্ড ছেড়ে উদ্বেলিত হৃদয়ে 
হাততালি দিয়ে উঠলেন। গৃহকর্ষ ভুলে মাতা সখা রোছিণীকে ডেকে গদ গদ 
ভাবে বলে ওঠেন, দেখ সথী। আমার গোপাল কি সুন্দর নাচছে। পদকর্তা 
ঘনরাম দীপ বলছেন, এই দৃশ্য দেখে রোহিণীও আনন্দিত এবং ছু'জনের চিতই 
বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো । 

ঘনরাম দ্াস-_-একজন বৈষ্ণব পদকর্তা। 


৮৪ বৈষুৰ পদাবলী 


৯ 

ঈড়াইয়। নন্দের আগে গোপাল কান্দে. "*" 

পদ্রকর্তা বলরাম দাসের বাৎসল্যরসের একটি উত্কৃষ্ট পদ। শ্রীরুষ্ণ-যশোদার 
মান-অন্ুযোগ এতো অপূর্ব, সরল ও নিরাভরণ ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে, বর্ণনার 
গুণে তা পাঠকের চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে । মাতা যশোদ!| কৃষ্ণকে 
'ননীচোরা' বলায় অভিমানের তীব্রতায় গোপাল কেঁদে বুক ভাপিয়ে দেয়। তাই 
পালকপিতা ননে'র সামনে এসে গোপাল অন্থযোগ করে মাতা যশোদার বিরুদ্ধে । 
আমি আর এখানে থাকৃবো না, মা হয়ে আমাকে বলে কিনা “ননীচোরা*। মাতা 
যশোদা গোপনে ননী খাবার অপরাধে গোপালের হাত ছু'টো ধরে ছাদন দড়ি 
দিয়ে বেধে দিয়েছেন দেখে গোয়ালিনীরা সকলেই হাসতে লাগলো এবং ঘটন] কি 
হয় দেখবার আনন্দে চারপাশ ঘিরে দাড়াল। বাৎসল্যরসে সকলের মন ভরপুর । 
গোপাল বলছেন, ননী খেয়েছে বলাই অথচ মা যশোদা ভাপ করে খোজ না 
নিয়েই মিথ্যা তার নামে অপবাদ দিচ্ছেন । অন্য ছেলেরা ননী খেলে ষত দৌষ 
হয় গোপালের । তাদের মায়েরা কি ছেলেদের এভাবে বেঁধে রাখে? এই ছুঃখ 
অপবাদ সহা করে' আমি আর তোমার এখানে থাকবো না- আমাকে যতই বল 
না কেন? আমি পরের ছেলে তো! তোমার পেটের ছেলে নই তো, তাই 
শিশু বলে কোনও দয়াবোধ নেই। সেজন্য এভাবে আমাকে শান্তি দিচ্ছ! তাই 
তাদের দেওয়া! সমন্ত অলঙ্কার খুলে ফেলে ফেরত দিয়ে এ দুঃখে নে আজ যমূনার 
পরপারে চলে যাবে । পদকর্তা বলরাম দাসঃ মাত! যশোদাকে সম্বোধন করে, 
বলেছেন, গোপালের প্রতি এ ধরনের আচরণ করা সঙ্গত হয়নি । এখনই কাছে 
গিয়ে গোপালকে কোলে তুলে আদর করা উচিত। পদকর্তার অনুরোধে যেন 
কাজ হলেো।। মাতা যশোদা গোপালের কাছে এসে আদর কনে” গোপালের 
মৃখ মৃছিয়ে দিলেন এবং তার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা] করলেন। এইভাবে 
পদ্টির মধ্যে বাৎসল্যরসের অপূর্ব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ভক্ত-তগবান যেন 
একন্যত্রে বাধা পড়লো । 


কাব্য-পাঠ বাঙ্যলীলা ও গোষ্ঠলীলা ৮৫ 


বলরাম দাস--চত্তীদাসের মতো! একাধিক বলরাম দাসের সন্ধান পাওয়। 
গেছে মধাযুগের বাউল সাহিত্যে । তবে মনে হয় আলোচ্য পদের পদকর্তা 
বলরাম দাস কৃষ্জগরের দৌগাছিয়! গ্রামে পাশ্চাত্য বৈদিক বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি ছিলেন নিত্যানন্দের সেবক। তাই মনে হয়, যোঁড়শ শতাবীর 
প্রথম পাদে তার জন্ম ছয়। সে হিসাবে চৈতন্তলীলার সময়ে তিনি নিতান্তই 
বালক ছিলেন। কৰি পদরচনাকালে চৈতন্লীলার বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিত্যানঙ্গ 
ও অখৈতেরও বন্দনা করেছেন । 

বাংলা ও ব্রজবুলিতে তিনি গৌরাঙ্গ ও রাধারুঞ্ণ বিষয়ক পদ রচন! করে কবিত্ব- 
শক্তির পরিচয় দিয়েছেন । ববীন্দ্রনাথও বলরাম দাসের কবিত্বের বিশেষ করে 
শব; চয়নের নৈপুণো মুগ্ধ হয়েছেন । বলরাম দাসের পদাবলীর তাষ! সহজ ও 
লৌকিক ছন্দের দোলায় শ্রুতিমধুর। বিদ্ভাপভি-গোবিন্দদাসের মতো তার ভাষায় 
অলঙ্কারের এশ্বর্ধ নেই বটে, তবে চণ্তীদাসের মত সহজ সরল আবেগ প্রকাশে ও 
ধ্বনিমাধূর্ধে তীর পদে ভাবের গভীরতা ও আন্তরিকতা সম্কভাবেই প্রকাশ 
পেয়েছে । সখা ও বাৎসল্যরসের পদ রচনায় বলরামের কৃতিত্ব পদাবলী 
মাছিত্যে বিশেষ মর্ধাদীর অধিকারী। অন্ভদিকে রাধাকষ্ণের প্রেমের অপূর্ব 
চিত্রাঙ্কন রচনাতেও তার নৈপুণ্য কম নয়। কবির কাছে প্রীকৃক স্বয়ং ঈশ্বর । 
রাধা ও রুষ্ণ উভয়েই যে উভয়ের কতো আপন, তা কবির পর্দগুলিতে চিত্রিত 
হয়েছে। 

বলরাম দাসের পদাবলীতে গভীর আধ্যাত্বিকতাও প্রকাশ পেয়েছে। যে 
পদটি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিলে তাতে জীবাত্মা ও পরমাত্বা উভয়েই উভয়ে 
সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ব্যাকুল । 

ছিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির। 
তেঞ্ি বলরাষের পর চিত নহে থির ॥ 

বলরাম দাস কৃষকের বারুমান্তা রচন1 করেছেন । রাধাকে বুদ্দাবনে বেখে 

শ্রফ মথুরায় চলে গেছেন, কিন্ত রাধার কথা তিনি ভুলতে পারছেন না। বিভিন্ন 
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খতুর আগমনে গ্রকতির অঙ্গে নান! সৌন্দর্ধের আবির্ভাব দেখে তাঁর চিত্বে রাধার 
সঙ্গে মিলনের নান! স্বতি জেগে উঠেছে । পর্দকর্তা অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধি মেনে 
কষেের বাল্যলীলা', রাধারৃষ্ণের পূর্বরাগ, মিলন, অভিসার, রসোদগার, বাসক সজ্জা, 
বিরহ প্রভৃতি নানা পর্ধায়ের পদ রচনা! করেছেন । 


মাতা যশোদ! বালক গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাবার আগে নানা দুশ্চিস্তায় 
গোপালের সঙ্গী-সাথীদের ডেকে অনুরোধ করেছেন, গোপালের প্রতি বিশেষভাবে 
নজর রাখবার জন্ত । যশোদার এই উদ্বেগ দেখে পদকর্তা বলরাম দাদ এখানে 
গোপালের সঙ্গী হিসেবে যেন মাতাকে আখস্ত করছেন। তাই পদটি মূলত 
সখ্যভাবের, কিন্তু বাৎস্যরসের প্রকাশ-ও এখানে লক্ষ্য করা যায়। 

বালক কৃ ধেহ্থ চরাতে যাবেন, কারণ গোপজাতির গো-পালনই পেশ! এটা 
স্বাভাবিক ঘটন] হ'লেও মা যশোদার মন যেন কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। মায়ের 
প্রাণে নানা শঙ্ষ। দেখা দিয়েছে । তাই তিনি শ্রীদাম, হুদাম ও বলরাম প্রভৃতি 
সজী-সাথীদের ভেকে অচ্ছরোধ করছেন, তার! যেন গোপালের প্রতি বিশেষ নজর 
রাখে। তারা ঘেন গোপালকে নিয়ে বেশী দূরে না যায়। অতিদুর বনে, 
কুশাঙ্কুর আচ্ছাদিত পথে যেন গোপালকে নিয়ে তার! না যায়। সামনে পেছনে 
সখাদের রেখে তার মাঝে গোপাল যেন আন্তে আস্তে যায়--অত তাড়া করার 
কি আছে? নব তৃণাঙ্থরে গোপালের পা ছৃখানি যেন ক্ষত-বিক্ষত না হুয়। 
গোপালকে মাতা যশোদার বিশেষ অস্থরোধ, তিনি যেন শিঙাতে “ম! মা” ধ্বনি 
তোলেন, যাতে তিনি ঘরে বসে তা শুনে নিশ্চিত হ'তে পারেন । কপালের দোষে 
ঈশ্বর তাদের গোপজাতি করে পাঠিয়েছেন, গোপালনর তো! করতেই হবে। তান! 
হ'লে এই শিল্তকে তিনি কখনই বনে পাঠাতেন না গোচারণের জন্ত। কিন্ত 
পদ্বকর্তা বলরাম দাস মাতা! যশোদাকে সাত্বন! দিয়ে বলেছেন, নন্দরাণী মা হলোদ। 
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ষেন চিস্তা ও ভয় না করেন গোপালের জন্ত। তাঁর] সঙ্গে থাককেন এবং 
গোপালকে পাছুকা যোগাবেন। ফলে তীর পায়ে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হবার ভয় 
থাকবে না। পদকর্তা মাতা যশোদার কাছে প্রতিজ্ঞ করলেন একথার অন্যথা 
হবে না। 

বলরাম দাস- পূর্ববর্তী পদের শেষে আলোচনা আছে। 


প্রীকর্খ-প্রীরাধার রূপ বর্ণনা 


১১ 


চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূর পুচ্ছ'”"**" 

শ্রকষ্ণের মাথায় উচু করে? কে খোপা বেধে দিয়ে তাতে ময়ূরপুচ্ছ দিয়েছে ! 
এ সাজ তে! নারী মনোহরণকারী ! শ্রীুষ্ণের মাথায় মযুবপুচ্ছের বিস্তার দেখে 
মনে হয় যেন আকাশের নবমেধে ইন্্রধন্থর শোভ। প্রকাশ পাচ্ছে। বেল ফুল ও 
চাঁমেলী ফুলের মাল! গেঁথে কে মোহন চূড়াটি বে্টন করে সাজিয়ে দিল? দেখে 
মনে হচ্ছে যেন গঙ্গার শ্রোতধার নীলগিরি পর্বত থেকে নেমে বয়ে চলেছে। 
(প্রচলিত ধারণাছিল হিমগিরি থেকে গঙ্গা বয়ে চলেছে )। শ্রীকুষ্ণের কপালে 
চন্দনের ফোটা ঝিকৃষিকু করছে, মনে হয় যেন চাদ প্রশন্ত কপালবূপ আকাশে 
প্রকাশমান। তার ওপর আবার কে ফাগের রঙ দিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছে? 
দেখে মনে হয় যেন কেউ রৌপ্য আধারে জবাফুল দিয়ে যমুনার পূজার জগ্ত 
যমুনার কালে! জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণের কালো অঙ্গে কে রক্তবর্ণ হিচ্গুল 
গুলে যেন লাগিয়ে দিয়েছে। তাতে মনে হচ্ছে যেন রক্তকবরীকে কালো যমুনা 
পূজা করছে। পদকর্তা জ্ঞানদাসের এই অপরূপ রূপ দেখে মনে হচ্ছেঃ স্তামূপের 
পরিপূর্ণ শোভা যেন ধীরে ধীরে উন্মোচিত ছচ্ছে। এ দৃষ্ঠ তে! এক নজরে দেখে 
নেবার বস্ত নয়। এই বিচিত্র শ্টামরূপ ধীরে ধীরে আম্বাদ করতে হয়। 

জ্ঞানদীস--ড: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন--“একদ হয়তো বৈফব 
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পদের ধর্মীয় মূল্যই ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু এ যুগের পাঠকের মনে 
ষধাযুগের পদাবলী সাহিত্যও যে রসের দোল! দেয়, তাহার কারণ ইছার মধ্যে 
ঘুগাতিচারী অন্থভৃতি লুকাইয়া আছে। ***জ্ঞানদাস যেন তাহারই কালের কৰি, 
তাহার অন্তরের আবেগ অনুভূতির সঙ্গে কবি জ্ঞানদাসের যেন জন্মাস্তরীণ 
যোগাযোগ ।” 

বর্ধমান জেলার কাটোয়ার পশ্চিমে কাদড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জ্ঞানদাসের জন্ম 
হয়। নিত্যানন্দের অন্যতমা পত্বী জাহবা দেবীর কাছে তিনি মন্ত্র নেন এবং 
নিত্যানন্দের ভক্তমণ্ডলীতে তার নাম উল্লেখযোগ্য । 

জ্ঞান্দাসের জীবনকাহিনীর উপাদান এতো অল্প জান] যায় ষে জনশ্রুতিই তার 
সম্পর্কে জানার প্রধান অবলম্বন । কেউ বলেন, তিনি চিরকুষার ছিলেন । আবাব 
কারুর মতে, তিনি বিবাহ করেন এবং তার একটি পুত্র ছিল। অসিতবাবু বলেছেন 
_কাদড়ায় এখনও জ্ঞানদাসের অঠে শ্রীপ্ররাধাগোবিষ্। বিগ্রহ পৃজিত হন ।” 
জ্ঞানদাসের জন্মমন নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা অনুমান লক্ষ্য করা যায়। 
খেতুরী উত্সবে জানদাস যোগদান করেন। নান! হিসাবপত্র করে' এটুকু অস্ততঃ 
বলা যায়, ষোড়শ শতাবীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে জানদাসের জন্ম হওয়] সম্ভব । 
অন্ত প্রখ্যাত বৈষব কবিদের মতো! জ্ঞানদাস ভপিতাযুক্ত একাধিক কবির সন্ধান 
পাওয়! যায়। 

জানদাস বাংলা ও ব্রবুলিতে পদ রচনা করেন। ব্রঙ্ববুলিতে পদ রচন! সে 
সময়ে একটা প্রচলিত রীতি হয়ে দাড়িয়েছিলো। জ্ঞানদাস বাংলার সঙ্গে 
ব্রজবুলি মিশিয়ে ফেলেছিলেন অনেক ক্ষেত্রে। কেননা “প্রথার খাতিরে 
ব্রবূলিতে পদ্রচনা করিলেও তাহার মনের কথাটি কিন্তু বাংল! পদেই যথার্থ 
ধরা পড়িয়্াছে। **তাহার ব্রঙ্গবুলিতে বুদ্ধির কৌশল, আবেগ, আস্তিক 
কলানৈপুণ্য--সবই আছে। “কিন্ত কৰি যেন এই 'জাতীয় পদে বেশনুস্থ 
হইয়া নিজেকে পুরাপুরি সঁপিয়! দিতে পারেন নাই। ' **যে সমজ্ত বিচিন্ত 
বাকৃরীতি জানদাসের নিজন্ব সম্পদ, যাহ তাহাকে আধুনিক পাঠকের স্করবারেও 
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শরদ্ধান্থিত আনন দিয়াছে, তাহা এই ব্রবুলির পদ্দে ততটা পাওয়া যায় না-- 
যতটা পাওয়া যার তাহার বাঁংল৷ পদে।” 

জ্ঞানদাসের সমস্ত পদই ঘে শিল্পনৈপুণ্যে অনবদ্য, একথ। মানতেই হবে । কিছু 
পদে যেমন ন্বতস্কত ভাব ও আবেগের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, অন্য কিছু পদে 
আবার কৃত্রিমত! লক্ষণীয়। কিন্ত যখন জ্ানদাস ব্রজবুলির কৃত্রিষ আচরণ ত্যাগ 
করে বাংল! পদ রচনায় ব্রতী হয়েছেন এবং সহজ কথায় ভাবকে সোজাহ্জি 
প্রকাশ করেছেন, সেখানেই তিনি যথার্থ চণ্তীদাসের ভাবশিষ্তরূপে চিহ্নিত । 
অনেক পদকর্তা শ্রকুষ্ণের বালযলীলার পদ লিখেছেন, জ্ঞানদাস লিখেছেন শ্রীরাধার 
বাল্যলীলা। এছাড়া! জ্ঞানদাসের দানখণ্ডের' কয়েকটি পদ, নৌকাবিলাসের 
পদ বিশেষভাবে গ্রণিধানযোগ্য । তাছাড়া জ্ঞানদাসের রসোদ্গারের কয়েকটি 
উতরষ্ট পদ আছে। আক্ষেপাহরাগ পদে আবেগের শ্বাভাবিকতায় আজও তা 
সমান আকর্ষণীয়। সমালোচক পণ্ডিত যথার্থই বলেছেন, জ্ঞানদ্রাসের যুগের 
সঙ্গে আমাদের যুগের ব্যবধান চারশে! বছর হলেও জ্ঞানদাসের পদে আমর! 
আধুনিক মানুষের কণম্বর শুনতে পাই । “রাধারুষ্টের রূপকে কবি যেন নিখিল 
মানবের দেশকালাতীত বেদনাকেই নিকষে সোনার রেখার মতো ফুটাইয়! 
তুলিয়াছেন। আবেগে তিনি মানবিক, চিত্রকল্পে তিনি আধুনিক । 


৯২ 


হুদ্দরী রাধা চলেছেন। পর্কর্তা জগদানন্দ সেই রূপবর্ণনায় নিজেই মুগ্ধ। 
রাধার সৌন্দর্ধ ঘেন বিকশিত পুষ্পন্তবককে হার মানায়.) তার নৃপুর-গুঞ্ন 
মধুকরের গুঞ্জনের চেয়ে শ্রুতিন্থথকর ; তার গমনতঙ্গী যেন হস্তীর গমনতঙ্গীকে 
হার মানায়। শ্রীরাধার কেশদাম কালো মেঘের চেয়েও সুন্দর, তার কষত মেঘের 
কষ্ণহবকে মান করে দেয়। তাতে শোভা পাচ্ছে চামেলী ফুলের মালা। কাজল 
যুক্ত পদ্মপলাশ চোখ ছু'টির চঞ্চলতা যেন খঞ্জন পাখীর গতিভ্গিকেও হার 


৯৩ বৈষ্ুব পদাবলী 


মানায়। তীর সুন্দর দেহ সোনার মতোই উজ্জর্গ এবং সেই যৌবনবত্টীর দেহ- 
লতায় যেন কামদেবের প্রকাশ কামনার উদ্রেক করছে। তাঁর করপন্মে কঙ্কণ ও 
চরণে কিদ্ধিণীর মৃদু ঝঙ্কার চিত্তকে মৃদ্ধ করছে। কালীয় নামক ভয়ঙ্কর বিষধর 
সাপকে যিনি দমন করেছিলেন, সেই ভুূজঙগদমন শ্রীকধাকেও দমন করতে পারে 
এমনই প্রকাশ শ্রীরাধার কটাক্ষপূর্ণ নয়নের জধুগলের নৃত্য, যেন কৃষণকে কাছে 
পেলেই দংশন করবে । 

তার সঙ্গিনীর! যেন রঙ্গ করবার জন্য সকলে নীল রডীন শাড়ী পরিধান 
করেছে। রাধার দাতের শোভা কুন্দকুহ্বমকেও যেন নিন্দা করছে। তার 
মুখমণ্ডল যেন শরতের শশীকেও জয় করেছে। প্রেমরূপ সিদ্ধ অতিক্রম করতে 
গিয়ে শ্রীরাধার পথশ্রমে বিন্ু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। স্বর্গের নারীর! রাধার 
নন্দন স্থখকর হাসির আনন্দ দেখে যেন ধাঁধায় পড়েছে। তার নখের শোভায় 
যেন মণি-মাণিকা বিরাজিত। তার নামে যেন ত্বর্ণনৃপুর মধুর ম্বরে ধ্বনিত 
হচ্ছে। পদকর্ত। জগদানন্দ বলছেন যে, শ্রীরাধার চরণপদ্মের সৌন্দর্ঘ যেন জলের 
পরিবর্তে স্থলেই শোভা পাচ্ছে । তাতেই তিনি মৃগ্ধ। 

জগদানন্দ__জগদানন্দ প্রসিদ্ধ চৈতগ্যতক্ত মুকুন্দের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
তার পিতার নাম নিত্যানন্দ। জগদানন্দের পিতা শ্রীথণ্ড ত্যাগ করেন বটে, 
কিন্ত জগদানন্দ বাস করেন বীরভূমের জোফলাই গ্রামে। প্রায় সব বেষ্ব 
কবিদের মতো! জগদানন্দ নাষে একাধিক কবি ছিলেন। একজন সপ্তদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে, অন্যজন অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগে ছিলেন বলে অনুমান 
করা হয়। পদকর্ত! রাধামোহন ঠাকুরের পিতার নামও জগঘানন্দ ঠাকুর । 

চৈতক্যবিষয়ক তাঁর কয়েকটি পদ বেশ উল্লেখযোগ্য । সরলভাবে অথচ 
অন্ুপ্রাসের ঝঙ্কার তুলে চিত্তাকর্ষক বাগচাতুর্ধের পরিচয় দিয়ে তিনি এক 
শ্রেনীর পাঠকের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হন। কিন্তু গোবিদ্দদাসের শববঙ্কারের 
নে লালিত্য এই কবির রচনায় অস্থপস্থিত। অসিতবাবূ তাঁর গ্রন্থে জগদানন্দের 
আব এক শ্রেনীর পদ্বের আলোচনা! করেছেন। এই জাতীয় পদে লম্বালি পড়ে 
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গেলে একরকম অর্থ হয়, এবং আড়ের দিকে গ্রতিশকের আগ্ক্ষর ধরলে এর 
আকার ও অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যায়। এই ধরনের শব্দের খেলায় শব্জ্ঞানের 
পরিচয় থাকলেও কবিত্বশক্তির পরিচয় নেই। 


প্রার্থনা 


আমরা ভূমিকায় বলেছি, ঈশ্বর যেখানে এঙ্বধময় যেখানে তিনি অনাদি, 
অনস্ত, সর্বশক্তিমান, সেখানে ভক্ত দীনভাবে তার চরণে আত্মসমর্পণ করে। 
অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা, যথার্থ অন্থতাপে দগ্ধ হয়ে মানুষ নব্জন্ম লাভ কবে। 
তার থেকেই লাধকের অন্তরে জাগে দৈন্য এবং আন্তি। প্রাক্-চৈতন্ত যুগের 
প্রার্থনা-বিষয়ক পদের সঙ্গে চৈতন্ঠোত্তর যুগের প্রার্থনা-বিষয়ক পদের ভাবগত 
পার্থকা সহজেই নজবে পড়ে। প্রাকৃ-চৈতন্য পদকর্তার (যেমন বিষ্ভাপতি ) 
প্দগুলিতে আন্তত্রিকতা, আবেগ, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের পরম নির্ভরতা 
প্রকাশ পেয়েছে আত্মঅন্থশোচনার অগ্রিতে দগ্ধ হওয়ার মানসিকতাও লক্ষ্য কর! 
যায়। কিন্ত চৈতন্যোত্তর যুগের পদ্দকর্তাদের রচনায় সে একাস্তিক আকুলতা ও 
আত্মপমর্পণের নির্ভরতা প্রকাশ পায়নি। চৈতন্ত-পরবর্তী- যুগের পদকর্তার। 
বিদ্যাপতির মতো! মুক্তি চাননি, চেয়েছেন 'যুগল-সেবন"। সেবার আকুলতা 
যতখানি এইলব পদে প্রকাশ পেয়েছে, ঈশ্বরের সর্বশক্তিময়তা, তার এন্বর্ধের মহিম? 
ততখানি প্রকাশ পায়নি । 

শ্রচৈতন্যের মতে, 'কুষের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীল1। তাই “ভক্ত 
যেখানে ভগবানের এশ্বর্ধলীলার কথা চিস্তা করেন, সেখানে ভগবানের মছিত 
তাঁহার একটা বিরাট ব্যবধান রচিত হয়। কিন্ত রসের সাধনায় তিনি “মধুর 
ছৈতে সুমধুর ।” তাই বিদ্ভাপতি প্রস্তুতি চৈতন্ত-পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে 
এই্বর্বলীলার যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্তরমের দূরত্ব রচিত 
হয়েছে, চৈতন্ত-পরবর্তী কবিদের বর্ণনায় মহাগ্রভুর প্রভাবে প্রণয়ের নৈকট্য 
স্থাপিত হয়েছে ঈশ্বরের সঙ্গে, সেখানে মাধুরধলীলাই প্রকট । 
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১৩ 


তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম-*..*" 


পদ্দকর্তা বিদ্যাপতি এই পদে ঈশ্বরের কাছে আত্মস্বীকারোক্তি দ্বার নিজের 
দৌধক্রটি শ্বীকার করে" ঈশ্বরের শরণ নিয়েছেন, ত্রাণকর্তা ছিসেবে তাকে আশ্রয় 
করেছেন। কবি বর্ণনা করছেন, সমুদ্র-তীরবর্তা উত্তপ্ত বালুকারাশির ওপর জল 
পড়লে যেমন নিমেষেই তা শুষে নেন, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-পরিবূত এই সংসারে 
মনটাকে তেমনি শুষে নিয়েছে। আরম এমনই নির্বোধ যে ঈশ্বরকে বিশ্বৃত 
ছুয়ে এই সংসারের মধ্যেই নিজেকে মাতিয়ে রেখেছিলাম । এখন এই পরিণত 
বয়লে আমি কোনও কাজেই লাগবো না। হে জগতের পিতা! আমার 
পরিণাম যে ভয়াবহ, তাতো! বুঝতেই পারছি । আমার জীবন ব্যর্থ হল, এই 
ক্ষণস্থায়ী সংসারে মজে থেকে । তবে ভরসা! এই যে তৃমি জগতের ত্রাণকর্তী, 
তুমি দীনবন্ধু, দেই বিশ্বাসে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম । নিজ জীবন 
পর্যালোচনা! করে' কবি বলছেন, জীবনের অর্ধেক সময়তো ঘুমিয়ে কাটলো? শৈশব 
ও বার্ধকোর ভারে কিছুকাল কাটলো । যৌবন কাটলো প্রমোদ উদ্যানে নারীর 
সঙ্গে শ্জাররম আব্মাদনে । ফলে তোমাকে ভজন করবার অবকাশ পেলাম ন'। 
চতুমুখে ব্রদ্ধা__যিনি যুগযুগ ব্যাপী পরমানু ধারপ করেন, তিনিও যুগযুগ ব্যাপী 
সাধনার তোমার আদি এবং অস্ত খুঁজে পেলেন না। অর্থাৎ তোমার আদিও নেই, 
'অস্তও নেই। তুমি অনন্ত, অনীম। তোমার মধ্যেই সৃষ্টি, তোমার মধ্যেই লয় 
হয়) যেমন সাগরের ঢেউগুলির শুরু ও শেষ নেই, তা চিরগ্রবহষমানা। পদকর্তা 
বিষ্াপতি বলছেন, ছে জগন্গাথ! তুমি এখন একমান্তর অগতির গতি। তাই 
সত্যুভয়ে ভীত আমার চিত্ত তোমাকেই আশ্রয় করতে চায়। কারণ তুমি আদি 
'এবং অনার্দির নাম বলে” লোকে বিশ্বাম করে। তাই পৃথিবীকে ত্রাণ করবার 
ও রক্ষা করবার ভার তোমাকেই নিতে হবে। 


এই পদটিতে কৰি আত্মনমীক্ষ! করেছেন। যৌবনে তিনি ছিলেন লৌকিক 
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শৃঙ্জার রসের কবি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই্বধভাবসম্বলিত কৃষ্ণভক্তির কবিরূপে 
প্রকাশিত হন। 

বিদ্যাপতি-_বিগ্ভাপতি সম্পর্কে আমর! ভূমিকায় আলোচনা করেছি। সে 
আলোচন। কবিত্ব ও সাহিত্যকীত্তি নিয়ে । বিগ্ভাপতি ছারভাঙা জেলার বিসফী 
গ্রামে ব্রাহ্ণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গণপতি। তীদের 
কৌলিক উপাধি “কুর” যা আমাদের বাওলায় “ঠাকুর/-এ রূপাস্তরলাভ করেছে। 
বিদ্যাপতির প্রপিতামহ বীরেশ্বর প্রথম এই বংশে মিথিলার রাজকর্মচারীরূপে 
যোগদান না করে" শান্ত্রচর্ঠ ও যজনযাজনে জীবন কাটান। বিগ্যাপতির পিতামহ 
জয়দত্ত পিতার মতই জীবনযাপন করেন। অবশ্ঠ পিতা গণপতির সে প্রভাব- 
প্রতিপত্তি ছিল না। তবে বিগ্ভাপতি এই উচ্চবংশজাত বলে? অর্থকৌলীন্য না 
থাকলেও মিথিলা রাজবংশের আমুকৃল্য লাভ করেছিলেন। অসিতবাবুর মতে» 
“মূসলষানের আক্রমণে বিধ্বস্ত মিথিলার সমাজজীবনকে তাহারা শ্বতি সংছিতার' 
বিধানের দ্বারা নৃতন করিয়া গড়িয়া! তুলিতে চাচিয়াছিলেন। ম্মার্ডসংক্কার এই 
বংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য । হ্বয়ং বিদ্যাপতিও একাধিক প্রামাণিক স্থবতিগ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন ।” 

মিথিলার রাজবংশের সঙ্গে বিদ্যাপতির নাম জড়িত। বিদ্যাপতি এই বংশের 
রাজ! কীতিপিংছের কাছিনী বর্ণন1 করে” রচনা করেন “কীতিলতা”। এই সময়ে 
তার বয়স অল্প ছিল বলে তিনি নিজেকে এখানে বালক কৰি বলে উল্লেখ 
করেছেন। এরপর রাজসিংহাসনের উখ্থান-পতনের সঙ্গে বিদ্যাপতিরও ভাগ্যের 
উত্থান-পতন ঘটে । এই বংশের বিভিগ্ন রাজ! ও বাণীর নির্দেশে তিনি গ্রস্থাদি 
রচনাঁও করেন। যেমন- শৈবসর্বশ্বসার, গজাবাক্যাবলী, ভূপরিক্রমা, কীত্তি- 
পতাকা পুরুষপরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী ইত্যান্দি। 

আমরা জানি, বিদ্যাপতির জন্ম পণ্ডিত ব্রাঙ্ষণবংশে হয়েছিল। তার ফলে 
বাজকাধ ও পাত্তিত্য এই বংশের ধারায় বহমান ছিল। এর ফলে নাগরিক 
জীবনের সঙ্গে বিষ্ভাপতির পরিচয় বাল্যকাল থেকেই। তার কাব্যরচনায় যে 
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বাগবৈদগ্ধ ও নির্সিতিকৌশল লক্ষ্য করা যায়, তা এই রাজপুরুষদের মনোরঞ্জনের 
উদ্দেশ্টে। তাই একদিকে রাজপুরুষদের মনোরঞ্জনের জন্য পদাবলী রচনায় 
আত্মনিয়োগ, অন্যদিকে স্মার্ত পণ্ডিত ছিসেবে মিথিলার সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রণ 
ও চালিত করাঁ--এই উভয় দিকেই বিদ্ভাপতির কর্মধারা প্রবাহিত। তাই 
বিগ্ভাপতি কবি এবং ম্মার্ত পণ্ডিত হিসেবে সে সময়ে মিথিলায় বিশেষ সম্মানের 
অধিকারী ছিলেন। প্রচলিত গল্প অন্গসারে বিছ্বাপতির ছুই বিবাহ এবং তার 
তিন পুত্র ও এক কন্যা ছিল। বিগ্যাপতির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে কৰি নিজে নীরব 
ছিলেন এবং তার সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়] যায় না বলে নানা গল্পে তার 
জীবন পল্পবিত। 

আমরা জেনেছি, বিগ্ভাপতি নাগরিক মনোভাবাপক্ন রাজসভার কবি ছিলেন 
বলে রাজনভার বিতবান রসিকজনের মনোবঞ্জনের উপযোগী পদ রচনা কে” 
 শুঙ্গাররসের রসিক কবি হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। কিন্তু রাজসভার 
সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রদীবনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কেও 
তার সম্যক জ্ঞান ছিল। ফলে মুসলমান আক্রমণে সাংস্কৃতিক জীবনে মে আঘাত 
এলো সমাজ-আজীবনে ও চিস্তাজগতে যে আলোড়ন দেখা দিল, সেই তরজবিক্ষেপের 
প্রকাশ বি্ভাপতি প্রত্যক্ষ করেন ও তার পূর্বপুরুষদের জীবনে সে আঘাত 
সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সেজন্য অসিতবাবুর মন্তব্য প্রণিধানযোগা-_ 
“বিগ্ভাপতির ব্যক্তিগত জীবনে রাজ্যসস্কট, রাজনতা ও রাজবংশ নিশ্চয় একট! 
উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহার মাজিত ছন্দ; রুচির 
নাগরিকতা, আদিরসের বাহুল্য ইত্যাদি প্রধানতঃ দরবারী আদর্শে পরিচালিত। 
অপরদিকে “কীতিলতা” হইতে তাহার ইতিহাপান্থগামী কালচেতনারও ম্পষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যায় ।*****'সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বিদ্যাপতি প্রথম পরিবেশ- 
সচেতন কবি।” তাই বিগ্ভাপতি একাধারে সমাজসচেতন, নাগরিক মানসিকতা- 
সম্পন্ন ও দর্বোপরি পদাবলী সাহিত্যের যুগোতীর্ণ কবিপ্রতিভার অধিকারী 
ছিলেন। একথ! মানতেই হুবে যে, শেষোক্ত কারণের জন্ই বিগ্ভাপতি আজও 


কাব্য-পাঠ প্রার্থনা ৯৫ 


আলোচ্য বিষয় ও জনপ্রিক্ব বৈফব পদ্দাবলীর রচক্লিতা হিসেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে 
শ্ররবীয়। ্‌ 
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পদ্কর্তা বিষ্াপতির বিশেব উল্লেখযোগ্য প্রার্থনা বিষয়ক পদ। এখানেও 
কবি জগত্পিতার কাছে প্রার্থনা করে আত্মনিবেধন করছেন পরম নির্ভরতায়। 
হে মাধব, আমি তিলতুলসী দিয়ে আমার এই দ্বেহ তোমাকেই সমর্পণ করলাম। 
তোমাকে অনেক খিনতি করে” বলছি, আমাকে দয়া করে প্রত্যাখ্যান কোরো. 
না। আমার মধ্ো গুণের লেশ মাত্র নেই, তাই ফোবগ্ণের বিচার করে" জামাকে 
গ্রহণযোগ্য মনে হবে না। কিন্তু তুমি তো জগতের নাখ, আর আমিও তো 
জগতের বাইরের কেউ নই। স্থুতরাং আমাকে তুমি ত্যাগ করবে কি করে? 
আমি প্রার্থনা করি, মাছৰ, পণ্ড, পাখী, কীটপতঙ্গ_জন্ম জন্মাস্তরে কুসুফলের 
জন্ত যেরূপেই আমার জন্ম হোক না কেন, তোমার প্রতি আমার ধন যেন. অটুট 
খাকে। পদকর্ত৷ বিদ্যাপতির কাতর প্রার্থনা, হে দীনবন্ধু! এই নংসারসমুক্ 
পার হ'তে একমাআ তোমার চরণপদ্মই ভরসা । সেই চরণের একপ্রান্তে এক 
তিল ঠাই দিও, তাতেই আমি তবে ঘাব; এই তবসমদ্্ পার হতে পারবো। 

বিস্ভাপতি-_ পূর্ববর্তী পদের শেষে আলোচনা আছে) 


পদকর্তা নরোম দাসের একটি উল্লেখ্য প্রার্থন৷ বিষয়ক পদ । প্ীক্ণ পরম” 
পুরুষ এবং ্রীরাধা পর্রমাগ্রকৃতি। বৈষ্ণব তক্ত প্রার্থনা করে এই: পরমাপ্রক তির 
মধ্যে নিজেফে সিলিয়ে দিতে । ভক্ত বৈষ্ণব পুরুষের অভিষান ত্যাগ করে' পরম 
প্রকৃতিকে লাত করতে চায় । শ্রীরাধা! প্রকৃতি শ্রে্ঠা, তবে জীবের তার লখিবের 
মতো! হবে। এই কথাই এখানে পদকর্তা বর্ণনা! করেছেন। 
গজ 
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পদকর্তা বলছেন, হে শ্রীহরি!। আমার এমন দশ! কবে হবে? যেদিন 
সখীভাবে বাধা-কৃষ্ণের সেবার জন্য পুকষদেহ ত্যাগ করে" নারী হব। তোমাদের 
ছু'জনকে নৃপুর পরাব অর্থাৎ পুকুষ-প্রকৃতির মিলন ঘটাব। তোমার মাথার 
চূড়াটি টেনে বেঁধে দেব এবং কুঁচফুলের দ্বার! মালা গেথে তাই দিয়ে তোমার 
চুড়াটি বেষ্টন করে দেব। নানা ফুলের সহায়তায় মালা গেথে পরিয়ে দেব। 
সখাঁর সঙ্গে তোমার অঙ্গেও পীতাপ্থর বস্ত্র পরাব, বদনে তাঁঙগুল দেব । নীলাবে 
সাজিয়ে দিয়ে সেই অপরূপ কৃষ্ণ-বাধার ঘুগলমূত্তি নয়ণভরে নিরীক্ষণ করবো । 
রাধাকে শুধু তো! নীলান্বরে সাজাব না, রতনের জরি দিয়ে বিচিন্রতাবে তার বেণী 
বেধে দেব। তাতে আবার গেঁথে দেব মালতীফুলের গুচ্ছ । 

পদ্দকর্তার মনের গভীর ইচ্ছা এই রূপমাধুবী নয়নতরে দেখা। ক্ধূপ- 
সনাতনের কাছে পদ্কর্তা নবোত্বম দাস এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন, যেন তার 
বাসন পূর্ণ হয়-_এইটুকুই সম্পদ তিনি যেন পান । 

নরোত্তম দাস--শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে যে ক'জন ভক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্ষের মাহাত্ম্য প্রচারে আত্মনিয়োগ করে সার্থকতা লাভ করেন, তাদের মধ্যে 
নিত্যানন্দ,ঁ অদ্বৈত শ্থাচারধ, নরহরি সরকার প্রভৃতির নাম উল্লেখষোগ্য। কিন্ত 
মহাপ্রভুর তিরোধানের পর বৈষ্ণব সমাজে মহাপ্রভুর অভাববশত যে শৃন্ততার 
সষ্টি হয় তাতে বৈষ্ণবধ্ম-সাধনার বেগ যেন মন্দীভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু বৈষ্ণব 
ধর্মের শ্তব্ধপ্রায় প্রবাহে নতুন প্রাণাবেগ সঞ্চার করলেন যে কজন ভক্ত মহাজন 
তাদের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্ধ ও নরোত্তম দাসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
তাদের চরিত্রের মহিমায় বৈষবধর্মের গ্ররতি অনেকেই আকৃষ্ট হন। এদের 
মিলিত প্রচেষ্টায় বৈষ্বধর্মে নতুন ভাবপ্রবাহ ও গতি সঞ্চারিত হ'ল। 

নরোতম দাস বৈষ্ণব সমাজে বুদ্ধদেবের অবতার বলে পরিগপিত। গঙ্গা 
তীরবতী খেতৃুর নামক গ্রামে নবোতম দাসের জগ্ম হয় আহ্মানিক যোড়শ 
শতাকীর তৃতীয় দশকে । তীব্র পিতা কষ্কানন্দ দত্ত বাজশাহী জেলার 
গোপালপুরের জমিদার ছিলেন। : কিন্ত এই ধনী ও সঙ্ান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ 
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করলেও তিনি ছেলেবেলা থেকেই বৃদ্ধদেবের মতো! তোগবিলাসে বীতস্পৃহ 
ছিলেন । শ্রীটৈতন্যের তিরোধানে যখন সম্পগ্র বাঙলাদেশ শোকমগ্ন, তার 
অলৌকিক জীবনকথা মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছিল, বালক নরোত্তম সেসব কথা 
শুনে শ্রীচৈতন্যর জীবনের প্রতি আকুষ্ট হন। তাঁর বাবা ছেলের এই বৈরাগ্যভাব 
লক্ষ্য করে' তার মনোভাব পাল্টাৰার জন্য তাকে গোঁড়ে প্রেরণ করেন। কিন্ত 
নরোত্বম একাকী বুন্দাবনে চলে যান এবং বৈষ্ণবধর্ষে দীক্ষা গ্রহণ করেন । 
তারপর তিনি জীবগোম্বামীর কাছে নানা শান্ত অধ্যয়ন করেন। তাঁর সতীর্থ 
ছিলেন শ্রীনিবান ও শ্যামানন্দ। নবোত্ম ন্বগ্রামে ফিরলেও সংসারী না ছয়ে 
খেতুবী গ্রামে একটি কুঠির বেঁধে ধর্মচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। পিতার স্ৃত্যুর 
পন পিতৃব্যপুত্রের সহায়তায় খেতুরীতে বিশাল মন্দির নির্যাণ করান। এখানে 
যে বৈষব উৎসব পালিত হয়, তাই বিখ্যাত খেতুরী মহোৎসব" নামে খ্যাত। 
নরোতবমের ঘারাই পালাকীর্তন প্রথা গৌরচন্দ্রিক! গানের শ্বত্রপাত হুয়। তিনি 
অন্যান্ত বিখাত পদকর্তাদের সঙ্গে নিজেও উল্লেখযোৌগট গৌরচন্দ্রিকা পদ রচনা 
করেন। তাঁর পদগুলি সত্যকার তক্তিভাব এবং আস্তরিকতায় পূর্ণ। তার 
প্রার্থনা বিষয়ক পদদগুলিও উল্লেখযোগ্য । 


পূর্বরাগ ও অনুরাগ 


আমরা জেনেছি, মিলনের পূর্বে সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে ধর্শন, স্বপ্নে দর্শন, 
বংশীধবনি শ্রবণ প্রভৃতির দ্বার] যে রতি উৎপঙ্গ হয় এবং যা নায়কনারিকার 
হয়কে বিকশিত করে তাকে পূর্বরাগ বলে। পর্দাবলী সাহিত্যে বাধার 
পূর্বরাগের পদের সংখ্যাই বেশী, তবে শরীফের পূর্বরাগের পদও সংখ্যায় কম নয় । 
পূর্বরাগের দশ দশা লালসা, উদ্বেগ, নিন্্াহীনতা, অঙ্গের কৃশতা, জড়িমা, 
অসহিষ্ণতা, দেহের পাত্তা, উন্মাদ, মোহ এবং মৃত্যু ।' পূর্বরাগ থেকেই প্রথমে 
আনে রূপের গ্রতি অন্াগ | এই বর্ণনায় বিভাপতি ও গোবিন্দদাসের কবিত্ব 


৯৮ বৈষ্ণব পদাবলী 


সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । অন্যদিকে পূর্ববাগের গভীর ভাবব্যঞ্গক পদগুলি 
রচনায় সমধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন চণ্ডীদাস ও জানদাস। 

রাধার পূর্বরাগের পদগুলিতে আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু শ্রীকফের 
পূর্বরাগের পদে নিছক রাধার দেহলাবণ্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশিত। বিগ্ভাপতি 
রাধা ও শ্রীকুঞ্ণ উভয়ের পূর্বরাগের পদই রচনা করেছেন। ক্রিপুরাঁবাবুর মতে, 
'বিষ্ভাপতির বাঁধা কমলিনীর মত ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্ত 
চত্তীদাসের রাধাকে আমর! প্রথমেই দেখিতে পাই যোগিনীর বেশে ।” বৈষ্ণব 
সাহিত্যে এই চারজন কবির অনেক উৎকৃষ্ট পূর্বরাগের পদ পাওয়া যায়ঃ যা 
চিরস্তন সাহ্ত্যিরসের আম্বাদ এনে দেয়। “প্রেম যখন ক্ষণে ক্ষণে নবীভাৰ প্রার্চ 
ছয়, তখন তাহাকে বলে অনুরাগ । শ্রীভগবান ঘেমন নবনব রূপে তক্তের 
নিকট আবিভূর্তি হন, ভগবানের প্রতি তক্ের রতিও তেমনই “তিলে তিলে 
নৃতন ছোয়'।” 


পদ্দকর্তা বিষ্াপতির একটি উদ্লেখযোগ্য পদ । রাধা বলছেন, আমার চোখ 
ছুটি পাছে চুরি করে” শরীর মৃখসৌন্র্ঘ দেখে ফেলে, সেজন্য আমি দৃখ নীচু 
করে রইলাম। কিন্তু চোখ ছটি সে বাধা, মান্লে! না। সে চুরি করে" দেখে 
নিল। চকোর যেমন চাদের স্বধ! পান করবার জন্ত ছুটে যায়, আমার চোখ 
ছুটিও সেইরকম প্রিষ্বতমের মৃখহ্ধা পান করবার জন্ত ধেয়ে গেল । তখন জোর 
করে চোখ ছটিকে নিজের চরণে স্থাপিত করলাম। কিন্তু মধুপান করে' খত্ত 
ভ্রমর যেমন উড়তে পারে না তবুও পাখা! ছটফট কবে, তেমনি আমার রূপমুগ্ধ 
চোখ তাকাবার ( ওড়বার ) শক্তি হারিয়ে পাখা ছটফট করতে ছাড়লে! না অর্থাৎ 
ঘেখবার জাকাঙ্জা ছাড়তে পারলো না। মাধব মি মিষ্টি কথ! বললেন, তা 
নাশোনার জন্ত আমি কান চাকৃলাম। কিন্তু কান ঢাকতে ফেটুকু থেরি হয়েছে, 
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নেই অবসবে শ্রবণপথ দিয়ে মদন পঞ্চবান ধনু ধরে আমার গ্রতি বিরূপ হলো 
অর্থাৎ আমাকে কাতর করে তুল্লো৷। দেছের ঘায়ে অঙগরাগ গেলে। ভেসে। 
উত্তেজনার পুলকে কীাচুলি ছিড়ে গেল ভেঙে গেলো! বাহুর বলয়। পদকর্তা 
বিস্ভাপতি বলছেন, রাধার কর কম্পিত হলো এবং আবেগে ক্ঠরোধ হলো-_ 
বাক্য নিঃহ্ত হলো না। রাজা শিবসিংহ, ধীর প্রসাদে এই পদ রচিত হলো, 
তার দেহকাস্তি শ্যামস্ন্দরের মতোই নুন্দর বূপবান। 


বিদ্তাপতি-_আগেই আলোচনা করেছি। 


১৭ 


আলো! মুখ্িও জানো লা"... 


পদকর্তা জানদাস এই পদে বাধার পূর্ববাগের কাতরতা দেখে তাকে আশ্বস্ত 
করেছেন। রাধা বল্ছেন ওলো সখি! আমি ঠিক জানতাম্‌ না-_জানলে 
কখনই কদদ্বের তলায় যেতাম না। নাগর কষ এইভাবে ছলনা! করে' আমার 
অন চুরি করে নিল। আমার চোখ ছুটি কৃষ্ণের রূপের সাগরে ডুবে রইল। 
যৌবনের স্বপ্নময় উদ্ভানে প্রবেশ করে আমার এই রূপমুগ্ধ চিত যেন বাইরে 
আসবার পথ খুজে পাচ্ছে না, যেন রূপের গোলকধাধায় ঘুরে মরছে। 
ঘরে ফিরে যাবার পথ আজ আমার কাছে যেন সীমাহীন, কারণ সংসার ও 
আমার মনের মধ্যে অনস্ত ব্যবধান রূচিত হয়েছে । ভেতরে ভেতরে আমার হদয় 
তো বিদীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, প্রাণ তো! আকুপাকু করছে। চন্দন ও চাদের মধ্যে 
বৃগমধ থাকায় মনে হচ্ছে যেন তার মধ্যে আমার হৃদয়পুতলি বাধ! দিয়েছি। 
কটিতে পীতবনন, তাতে মনে হচ্ছে যেন নানা কথা তাতে জড়িয়ে আছে। 
বিধাতা! কি কুলকলক্ছের অঙ্কুর সৃষ্টি করলেন এইভাবে? আমার জাতি, কুলশীল 
সবই বুঝি জলাঙ্জলি দ্দিলাম। পৃথিবীতে আমার কলঙ্কের কথাই শুধু প্রচারিত 
ছলো। কুলবতী সতী হয়েও আমি ছ'কুলেই ছুঃখ দিলাম । এই আমার নিয়তি, 
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আমার পাওনা? পদকর্তা জানদাম অভয় দিয়ে বলেন, চিত্ত দৃঢ় কর, সাহসে 
বুক বাধ। 

জ্ঞানদীস--আগে আলোচন। করেছি। 

| ১৮ 

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুঁনি-...... 

পদকতা চত্তীদাসের একটি বিখ্যাত পদ। এই পদে কবি বলছেন, বাঁধা- 
কের এই পূর্বরাগ এমন অধৃষ্টপূর্ব যে তিনি এমন প্রেমের কথা কখনও 
শোনেননি ব! দেখেননি । এ দেখছি দুজনের প্রাণের সঙ্গে প্রাণ একেবারে 
বাধা পড়ে গিয়েছে । ছু'জনে অত্যস্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হয়েও নিজেদের ভাবী 
বিচ্ছেদের কথ চিস্তা করে কাদছেন। মূহুর্তের জন্য একে অপরকে না দেখলে 
তার! যেন মরে যান। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচতে পারে না, এদের তেমনি 
একজন ছাড়! যেন অন্যজন বেঁচে থাকৃতে পাবে না। এবকম প্রেমের কথা 
মানুষের মধ্যে কখনও শোনা যায় না। | 

তবে এ প্রেমের তুলনা কোথাও আছে কি? হ্র্ধ এবং পদ্মফুল পরম্পর 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । কিন্তু বাধারুষ্ণের প্রেমের তুলনায় সে প্রেম কিছু নয়। 
কেননা, শীতকালে পন্মস্কল মরে গেলেও স্থর্ধ থারীতি স্থখে থাকে । একজনের 
সথখভূঃখের সমভাগী যদি অন্তজন না হয়, তবে লে গ্রেষের সঙ্গে কি বরাধাকফের 
প্রেমের তুলন! চলে ? 

চাতক ও মেঘের পরম্পরের প্রেমের কথা আমরা বলে থাকি । কিন্তু রাধা- 
কষের প্রেমের সে কারুরই তুলনা ছয় না। কারণ সময় না এলে বের্ধাকাল) মেঘ 
চাতককে একবিন্দু জল দেয় না । তাই এ প্রেম তো চিরকালের, নিত্যকালের নয় । 

ফুল ও ভ্রমরের যে ভালবাপার কথা বলে থাকি আমরা, তার সঙ্গেও এই 
প্রেমের তুলনা চলে না। কেননা, ভ্রমর ফুলের কাছে না এলে মধু তো পাবে না। 
ফুল নিজে গিয়ে তাকে মধু দিয়ে আসে না অর্থাৎ এ প্রেমে ছুজনের সমান 
আগ্রহ নেই। | 
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চার্দ ও চকোরের প্রেমও এদের প্রেমের কাছে তুচ্ছ, কেনন। চাদের অত পান 
করে চকোর। তাদের তে! পারস্পরিক আকর্ধণ তীব্র নয়। তাই চণ্তীদ্বাস 
বল্ছেন, বাধাকষেের প্রেম অতুলনীয়। জীবজগৎ ও প্রকৃতির বাজা কোথাও 
রাধাকফের প্রেমের অপাধিব মহিমা খুজে পাওয়া যায় ন1 কাকুর সঙ্গেই এই 
প্রেমের তুলন। চলে না। 

চণ্তীদাস-_চতীদাস নামে একাধিক কবির অস্তিসথ বাঙলা সাহিত্যে আজও 
এক জিজ্ঞাসার চিহ্ছ। তবে নানা পণ্ডিতের মতের যোগবিয়োগ করে' যে 
সারনির্ধাসটুকু আমর| পাই, তাতে এটুকু বলা ষেতে পারে যে, চণ্ডীদ্াস নামে 
অস্তত১দুজন কৰি ছিলেন। একজন চৈতন্যপূর্ববর্তী কবি শ্রকষ্ণকীর্ভন' রচয়িতা 
বড় চণ্তীদাস, অন্তজন চৈতন্তপরবর্তী কবি পদাবলী চত্ীদাস। আর একজন 
প্ীন চণ্তীদাস” ভর্নিতাযুক্ত পদকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন কোন পণ্ডিত 
জোরাল যুক্তি দেখিয়েছেন। আমার্দের আলোচ্য পদকর্তা পদাবলী চণ্তীদাস 
বা “দ্বিজ চণ্তীদাস” ভণিতাযুক্ত কবি । এই কবির কবিত্ব নিয়ে আমরা ভূমিকায় 
আলোচনা করেছি। 

চণ্ডীদাসের জীবনকথা নান কিংবদস্তী ও গালগল্পে পরিপূর্ণ । এই স্তৃপীকত 
জঙ্জালের মধ্যে থেকে তীর জীবনকাহিনীর সত্য অংশটুকু উদ্ধার কয়া আজ 
ছুঃসাধ্য। অসিতবার্‌ তার মূল্যবান গ্রস্থ বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত € ক্স খে) 
নানা কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। আমর! তারই একটি উল্লেখ করলাম-_ 
'্রাঙ্মণবংশে নাঙ্গর গ্রামে চত্তীদাসের জম্ম। তাহার কনিষ্ঠ ভাতার না 
নকুল। নকুল সমাজে বেশ মান্তগণা ছিলেন। চণ্ডীদাস শাক দেবী বাশুলীর- 
মেবক হইলেও বৈষ্ণব সহজিয়! মতের উপাসক ছিলেন এবং রামীকে সহজিয়া 
প্রেমতন্তের যথার্থ সাধিকা জানিয়! তাহার প্রেমে উদ্মাদদ ছইস্বা পড়েন । "“রজক- 
কন্তার সঙ্গে চণ্ডীদাদের প্রীতির সংবাদে লোকে তাহাকে. নীচ প্রেমে উদ্মা্ 
বলিয়! নিন্দা করিতে লাগিল, তাছাকে সমাজচ্াত্ত' করিল। স্থানীয় বাজাও 
তাঁহাকে দভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তখন রাজা চত্তীদাসের কনিষ্ঠ 
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ভ্রাতাকে বলিলেন যে, চণ্তীধামকে নীচ সংসর্গ হইতে মুক্ত করিয়া গ্রায়শ্চিতান্তে 
জাতে তুলিতে হইবে । নকুল জো্ঠের কাছে গিষ্বা তাহাকে সনির্বন্ধ অবোধ 
করিলেন, “ধোবিনী ছাড়ছ ভাই জাতে উঠ তুমি।” কিন্ত চণ্তীষাস লে কথায় 
কর্ণপাত করিলেন না, বলিলেন, “সর্বস্ব ধোবিনী মোব এ ভূমি আকাশ ।” বাহ 
হউক, চত্তীদাসের সঙ্গে আলাপে নকুলের সমস্ত সংশয় কাটিয়া! গেল, তিনি রাষীৰ 
মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্ে প্রণাম করিলেন। পরে নফুনের 
নিকট এ সংবাদ জানিতে পারিয়! সকলে চণ্তীদাস ও বামীর প্রতি বৈরিতা 
ত্যাগ করিল। নকুল রামীর নিকট সহজ তত্ব শিক্ষা করিলেন।” তবে এসব 
কিংবদন্তী নিয়ে কবির কবিত্ব বিচার চলে না বা তীর ব্যকিজীবনের প্রভাব 
কাব্যে কতখানি প্রভাবিত হয়েছে, তা-ও আবিষার কর] সম্ভব নয়। 


আলোচ্য পদটিও পদ্কর্তা চণ্ডীদাসের। শ্রীরাধা পূর্বরাগে চঞ্চল! হয়ে 
বল্ছেন, মর্মের জালার কথা কাকে বল্‌বো, আর কেই বা তা বিশ্বাস করবে? 
হৃদয়ের মধ্যে ঘে মর্মবেদনা, তাতে চিত সর্বদাই চমকিত ছচ্ছে। সর্বদাই চোখ 
ছল্ছল্‌ করে বলে' গুকজনের সামনে দাড়াতে পাবি না-_পাছে সবাই এই প্রেমের 
কথা টের পেয়ে যায়। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি, সবই শ্তামমন্ত । দেখে আনন্দে 
উচ্ুসিত হয়ে উঠি। সখির সঙ্গে হখন যমূনার জলে যাই, ভাতে যা দেখি তা 
আর বল্বার নয়। যমূনার কালে জল চোখের সামনে ঝলমল করতে থাকে। 
তা! দেখে মনকে ধরে রাখা কি স্ভব কারণ সেই কালে! জলে যে কৃষের 
ঝলমলে কালো রূপের কথা ধনে পড়ে। এ কথা আজ মকলের কাছে ত্বীকার 
করছি যে কুলের ধর্ম আর রাখতে পারলাম না। পদ্বকর্তা চণ্ীদাস জশ্বস্ত কৃরে' 
ব্ল্ছেন, দুনাগর শরীক সর্বদাই তোমার হৃদয়ে বিনাজ করছেব.। : 


চণ্তীদা- পূর্ববর্তী পছ্ধে আলোচনা করেছি। 
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ও 

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার." 

আলোচ্য পদটিও চণ্তীদাসের একটি বিখ্যাত পূর্বরাগের পদ । নৰ অন্্য়াগে 
বিভোর শ্রীরাধা! ঘরের বাইরে গিয়ে বার বার দাড়াচ্ছেদ_ঘদি একবার রুফের 
দেখা পাওয়া যায়। অস্থির চিত্তে তিনি মূহুর্তে মুহূর্তে ঘরের বাইরে আসছেন্‌, 
আবার ঘরের যধ্যে যাচ্ছেন। তার মন উধবিপ্ল, ঘনঘন নিশ্বাপ পড়ছে--এই 
চঞ্চলতা নিয়ে তিনি বার বার কদঘ্ধ কাননেরু দিকে তাকাচ্ছেন। 

প্ীরাধার এমন দশ! হুল কেমন করে? তানা ছলে তিনি .গুরজনকে তত 
পাচ্ছেন না, ছুর্জনের নিন্দার ভয়কেও তুচ্ছ করছেন। ভবে কি. কোনও 
অপফেবতা তাঁর উপর তর করেছে? এমনই তার চিত্তচাঞ্চল্য ধে বনের আচল 
দিয়ে লঙ্জানিবারণের চেষ্টাও করছেন না। তিনি বসে থেকে থেকে হঠাৎ 
চম্কে চম্কে উঠছেন, দেহের অলঙ্কার খুলে খুলে ধাচ্ছে। বাঁধা একে অয্নবন্নসী, 
তাতে আৰার রাজকন্যা এবং কুলবধু। এনে মনে কোন্‌ আকাঙ্ষাকে তিনি 
লালন করছেন? কিসের প্রত্যাশা করে' রাধা তার লালসাকে বাড়িয়ে 
চলেছেন? তার এ ধন্বনের আচরণের রহস্ত বুঝে উঠতে পারছি না। তবে 
তার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, ভিনি যেন চাদ পাবার আশায় ছাত বাড়িয়েছেন। 
পদকর্ত। চণ্ডীদাস অনুনয় করে বলছেন, রাধা কৃফের় ফাদে মনকে ধর! দিয়েছেন । 

চণ্তীদাস_ আগে আলোচনা করা হয়েছে। 

২১ 

চল ঢল কাচা অঙ্গের লাবণি-.. 

পদ্দকর্তা গোবিন্ধাস নব অঙ্গরাঁগে চঞ্চল রাধার অবস্থা! বর্ণনা করেছেন। 
ভ্ীরাধা কৃফকে দেখে বলছেন, চল্চলে তরল অন্রকান্তি ঘেন ভৃতল দিছে বনে 
চলেছে অর্থাৎ সেই অপরূপ কাচা চলঢ্‌লে জঙ্গলাবপ্য হেন পৃথিবীতে তেসে 
যাচ্ছে। তান্ব মুচকি ছানি এমনই মনোরম যে, ভার তরঙগ-হিল্োলে ্ব্ং 
কামদেবই যেন মৃচ্ছিত হয়ে পড়েন। কোন্‌ দে নাগরকে কোন্‌ পরমক্ষণে 
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দেখলাম যে ধৈর্ধের বাধ আমার ভেঙে পড়লো । সেই থেকে আমার চিত্ত 
সর্বদাই ব্যাকুল হয়ে কেনই বা কাঁদছে, তাও তো! বুঝতে পারছি না। নাগর 
ক হেসে হেমে অঙ্গ ছুলিয়ে ছুলিয়ে নেচে নেচে চলে যান। তার নয়নের 
কটাক্ষশরে আমার প্রাণকে যে বিদ্ধ করতে চায়! তার বুকের ওপর মালতী 
ফুলের মাঁলাটি গল! থেকে ঝুলছে । আমার মন যেন মত্ত ভ্রমরের মতো উড়ে 
গিয়ে তার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার কপালে চন্দনের ফোটার ছটা_-তা যেন 
আমার বুকের মধ্যে লেগে আমার বুককে জুড়িয়ে দিচ্ছে । জানি না, কোন্‌ 
ব্যাধিতে আমি আক্রান্ত, আমার মনকে যা এভাবে বিদ্ধ করেছে! লোকলজ্জার 
ভয়ে কাউকে তো একথা বলতেও পারছি না। নারীর প্রাণ এমনই কঠিন যে, 
সে প্রাণ সহজে বের হতে চায় না। পদকর্তা গোবিন্দদাঁস বলছেন, বাধার এই 
অবস্থার পরিণাম তেবে আমি চিন্তিত, শেষে কি যে হবে জানি না! 


গোবিন্দদাস--আগে আলোচনা করা হয়েছে। 
১৯ 


বেলি অবসান-কালে একা গিয়েছিলাম"... 

পদকর্তা হিনেৰে আমরা রামানন্দ বন্থ-র নাম পাই। কিন্তু পদের প্রকাশ- 
রীতি বিচার করে” কোনও কোনও পণ্ডিত এই পদটি চণ্ডীদাসের রচন1 বলে 
উল্লেখ করেছেন। বাধা বেলাশেষে এক1 যমুনায় গিয়েছিলেন জলের জন্য। 
সেখানে যমুনার জলের মধ্যে শ্যামরায়ের প্রতিবিদ্ব দেখে মৃদ্ধা শ্রীরাধা ভাবছেন, 
কান বুঝি জলের ভেতরেই লুকিয়ে আছে। তার মাথায় ফুলের চূড়া, হাতে 
মোহন বাশি। কৃষ্ণ আবার বুঝি জলের ভেতরে লুকোলেন। কারণ জলে 
ঢেউ দেখা দিলে প্রতিবিস্ব তো অনৃশ্ঠ হয়ে যাবেই। যমুনাতে ঢেউ দিলে সহসা 
জলবিষ্ব দেখ! গেল-__তার মধ্যে কষকে দেখা গেল। চূড়া তার বার্দিকে হেলে 
আছে, ত্রিভঙ্মৃতিতে শ্র/মরায় দাড়িয়ে আছেন। এ রূপ ঘেখে রাধা ভাবছেন, 
তার কুলমর্ধাদ! রক্ষা করাই শক্ত হয়ে দাড়াবে- এমনই তীব্র কৃষ্ণের আকর্ষণ । 
জলে আবার ঢেউ দেখা দিলে প্রতিবিশ্ব অনৃশ্য হয়ে যায়, আবার জল স্থির হলে 
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গ্রতিবিশ্ব আবার দেখা যায়। তাঁকে ধরবে! ধরবো মনে করেও ধরতে পারলাম 
না। প্রেমাছরাগে তাই জলে ডুব দিয়েছিলাম, যদি তাঁকে ধরতে পারি! কিন্তু 
হাত বাড়িয়েও শ্যাঙ্গের নাগাল পেলাম ন!। ব্যর্থতার বেদনায় কাদতে কাদতে 
ঘরে ফিরে এলাম । রাধা! নিজেকে অভাগিনী বলে ধিক্কার দিয়ে বলছেন, আমি 
অভাগিনী বলেই শ্যামের নাগাল পেলাম ন!। মেই বেদনায় হায় আমার 
বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পদকর্তা রামানন্দ বস্থ আশ্বাস দিয়ে বল্ছেন, ছে রাঁধিকে ! 
তুমি বৃথাই জলে ভূব দিয়েছিলে । তুমি বুঝতে পারনি যে শ্যাম ছিলেন কদঘ্ধের 
মূলে এবং তারই অঙ্গের ছাক্সা প্রতিবিষ্বিত হয়ে জলে পড়েছিল। এই মায়া 
তুমি বুঝতে পারনি ? 

রামানন্দ বন্্-_কুলীন গ্রামের 'শরুষ্চবিজয়* রচয়িতা গুণরাজ থান মালাধর 
বস্থুর স্থযৌগ্য বংশধর রামানন্দ বন্ধ শ্রীচেতন্যের ভক্ত ও অনুরাগী ছিলেন। এই 
প্রাক মহাপ্রভু অত্যন্ত ভালবাসতেন । রাষানন্দ বন্থ কুলীন গ্রামের ভক্তদের 
নিয়ে প্রতি বছর রথের সময়ে নীলাচলে উপস্থিত হতেন এবং বেশ কয়েকমাস 
মহাপ্রভুর সঙ্গে বাম করুতেন। মহাগ্রভুও তাকে অত্যন্ত ভালবামতেন। 
তার পূর্বপুরুষ মালাধর বসুর কাব্যও প্রীচৈতন্যের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। 

রামানন্দ বন্থ ভনিতাযুক্ত সাতটি পদের সন্ধান পাওয়! যায়। তার মধ্যে 
চারটি কৃষ্ণলীলারঃ ছুটি চৈতন্তলীলার এবং একটি নিত্যানন্দকে নিয়ে রচিত। 
করির পদগুলির মধ্যে নি্। ও আস্তরিকতার স্পর্শ আছে। 

২৩ 

রূপে ভরজ দ্বিঠি সৌঙরি পরশ মিঠি ...... 

পদকর্তা গোবিন্দদাস শ্রীরাধার শ্তামরূপ দর্শনের গ্বারা পূর্বরাগ সঞ্চাবের 
চিত্র এই পদে বর্ণনা করেছেন। শ্রীরাধা বলছেন, শ্তামের রূপে আমার চোখ 
ভরে গেল। তার মিটি স্পর্শের কথা স্মরণ করে" আমার অঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত 
হচ্ছে। সে পুলকের ষেন শেষ নেই। তার মোহনবাঁশীর স্বরে কান আমান 
ভরে যায়, তাই অন্য কোনও প্রসঙ্গ সেখানে প্রবেশ করে না। সেজন্তই বলছি, 
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সখি! তোমার উপদেশ দিয়ে কোনও লাভ নেই-_তা-ও প্রবেশ করবে ন। 
কর্ণপথে। কৃষের অন্থরাগে আমার দেহমন মেতে উঠেছে, ধর্মের কথা কণাষাত্র 
এ অবস্থায় শোনা যাবে না। আমার নানসিকা সেই অজের সৌরতে উন্মত্ত হয়ে 
উঠেছে, মুখে তাই অন্ত নাম উচ্চারণের উপায় নেই। তার নতুন নতুন গুণে 
আমার মন বেঁধে ফেলেছে। সেখানে কোথায় আর ধর্মের স্থান হবে? স্বামী 
ৰা গৃহের আততীয়ন্বনের তর্জন গর্জনে মনে অনে হাসি পায়, কারগ তারা তো 
বোঝে না যে আমার মন আমার নিয়ন্ত্রণে আর নেই। গোবিন্দদাস জিজাস। 
করছেন, এটাই একমাক্র কামনা যে মন যেন অন্বরক্ত হয় তার প্রতি । 
গৌোবিন্দদাস--আগেই আলোচন] করা হয়েছে। 
২৪ 


আলোচ্য পদটি জানদাসের অন্ততম বিখ্যাত ও সার্থক পর্দ। এখানে, রাধার 
নব অঙ্রাগে চিত্তের ব্যাকুলতা। প্রকাশ পেয়েছে। রাধা বলছেন, শীষের 
রূপের অপরূপতায় চোখে আমার জল আসে, গুণের মছিমায় মন ছয়ে ওঠে 
বিভোর । ফলে প্রিয়মিলনের জগ্য প্রতি অঙ্গের জন্ত আমার প্রতি অঙ্গ আকুল 
হয়ে ওঠে। তার হৃদয়ের ম্পর্শলাভের আশায় হৃদয় আমার বেদনাকাতির হয়ে 
গুঠে। ফলে তার প্রেমলাভের জন্য প্রাণ আমার স্থির থাকৃতে পারছে না। 
সথি! এ অবস্থায় তোমায় আর কি-বা! বলবো? মনে মনে আমি যে প্রতিজা 
করেছি, ত1 অবন্ঠই পালন করবে!। এই রূপ দেখে প্রাণের আকাঙ্ষা আমার 
পরিতৃগ্ত হয় না। ধনের সব কথ! কি প্রকাশ করে বলা! সম্ভব? তাকে দেখে 
যে কত সুখ তা ভাবায় কি বলবো) তার দর্শন ও ম্পর্শলাভের জন চিত্ত আমার 
আকুল হয়ে উঠেছে। তাঁর হাসিতে কত যে মধুর শ্রোতধারা ঝরে পড়ে, তার 
মুচকি মূচ.কি ছাসি-ই যেন প্রেমের সারবস্ব। গুরুজন ও পৃজনীয়দের মধ্যে ঘখন 
সর্খীদের লঙ্গে থাকি, তখন শ্তাষের প্রসঙ্গ আলোচনা! হ'লেই মন আমার পুলকে 
তরে ওঠে। এই পুলকরোসাঞ্চ যাতে বাইরে প্রকাশিত হয়ে না পড়ে, তার জন্ত 
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কতরকমের ছলাকলাই না করি! শুধু চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে 
পড়ে। এই চোখের জলই বুঝি গোপন করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। 
ফলে ঘরের সকলে এই প্রসঙ্গ নিয়ে কানাকানি করে। পদকর্তা জ্ঞানদাস 
বলছেন, লজ্জা ও গৃহে আগুন জালিয়ে দাও অর্থাৎ গৃহ.ও লঙ্জাকে বিসর্জন 
দিয়েই শ্রীরাধার এই প্রেমের প্রকাশ। 

জ্ঞানর্দাপ--আগেই আলোচন! করেছি। 

ৃঁ ২৫ 

যা! ধাহা1! নিকসয়ে তনু তনু জ্যযোতি........ 

আলোচ্য পদটি প্রীকফের পূর্বরাগের পদ। পদকর্তা গোবিদ্দদাস শ্রীকফের 

চিত্তে পূর্বরাগ সঞ্চারের চিত্র নিপুণতাবে অঙ্কন করেছেন। শ্রী বলছেন» 
যেখানে যেখানে রাধার ক্ষীণদেহের লাবপ্য-জ্যোতি নি:্যত হয়ঃ সেখানে 
সেখানে তার গৌরবর্ণের দেহজে]োতিতে যেন বিছ্যৎ চমকায়। যেখানে যেখানে 
শ্রীরাধার রক্তাভ চরণ চঞ্চলভাবে চলে যায়, সেখানে সেখানে যেন স্থলপদ্মের 
পাপড়ি খ্খলিত হয়। হে সথি! দেখতো, এ কোন্‌ নারী ঘে সহচরীদের সঙ্ে 
মিলে আমার জীবন নিয়ে খেলা করছে? যেখানে যেখানে তার বাকা চঞ্চল 
কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হয়, সেখানে সেখানে যেন কালিন্দীর ঢেউ উচ্ছলিত হয়ে পড়ে। 
যেখানে যেখানে তাঁর চুল চাহনি পড়ে, সেখানে সেখানে যেন নীল পদ্মে বন 
তরে যায়। যেখানে যেখানে তার মধুর হাসি দেখি, সেখানে সেখানে ফেল 
শ্বেতকু্দ ও কুমূদ গ্রস্ফুচিত হয়। পদকর্তা গোবিন্দদ্রাম বলছেন, কাছ নবপ্রেমে 
মুগ্ধ হয়েছেন, তাই রাধাকে চিনেও যেন চিনতে পারছেন না। 

গৌোবিনদদাস--আগেই আঙ্গোচনা করা হয়েছে। 


আলোচ্য পদটি চতীদাসের একটি বিখ্যাত ও সার্থক পূর্বরাখের। পদ । 
আলোচ্য পদে চণ্ডীদাস রাধার পূর্বরাগের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, মহাপ্রভুর 
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জীবনে অনেকটা এইরকমই অবস্থা দেখা গিয়েছিল। “তগবৎ প্রেমের উদয় 
হইজেই মহাপ্রভু এক। নির্জনে বসিয়া কাদিতেছেন--চৈতন্তভাগবত, চৈতত্যমঙ্গল 
প্রভৃতি গ্রন্থে সেই ভাবের বিস্তৃত ধর্ণনা আছে।” 

শ্রীরাধার মনে কিসের ব্যথা জেগেছে-যেজন্য তিনি সর্ধদা একলা একলা 
নির্জনে বসে থাকেন, কারুর কথা শুন্তে চান না। তিনি সবাই ধ্যানস্থ হয়ে 
মেঘের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, মেঘের রঙ কৃষ্ণের মতো কালো 
তো! তার খাওয়া-দাওয়ার প্রতি কোনও আগ্রহ নেই এবং যোৌগিনীর মতো! 
গেরুয়াবসন পরিধান করে আছেন। নিজের বেণীবদ্ধ কেশরাশি খুলে ফুলের 
আভরণ ফেলে দিয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন, চুলের রঙ যে কৃষেের 
মতো কালো! হাসি হাসি মৃথে শ্রুপাধা কষ ভেবে কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে 
দু'হাত তুলে কি ঘেন বল্তে চান। একদুষ্টে লক্ষ্য করেন ময়ূর-মযূরীর কঠের 
রুড। তাথে কষ্চের মতো কালো! পদকর্ত| চণ্তীদদান বল্ছেন, কুষেের সঙ্গে 
নবপরিচয়ের জন্যই শ্রীরাধার এই ধরনের আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে। 

চগুীদাস- আগেই আমরা আলোচনা] করেছি ।, 

২৭ 

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম লাম-...... 

চশ্ীদাসের আলোচ্য পদটিও একটি হখ্যাত ও সার্থক পূর্ববাগ বিষয়ক পদ । 
নামরূপের যে মাধুর্ধ, তা ভগবৎ-প্রেমের একাস্তিকতাঁয় সম্ভব । এখানে তারই 
সার্থক প্রকাশ । 

প্রীরাধা তাঁর সখখীকে বলছেন, সখি! কে তাকে শ্টামেব নাম শোনাল। 
যে নামের মহিমা কানের ভেতর দিবে মর্মে প্রবেশ করে আমার প্রাশকে' আকুল 
করে তুললো । শ্ামের নামটুকুর মধ্যে এতো মাধুর্য লুকিয়ে আছে ! এই নামের 
মধুর ম্বাদ যেন মুখ ছাড়তে চাইছে না। এই নাম জপ করতে করতেই দেহ 
'আমার অবশ হ'য়ে গেল। তাঁকে কিভাবে পাওয়া যাবে তা-ই জান্তে চান 
রাধা সতীর কাছে। বাধ। রলেন, নামের প্রতাপেই ধখন এমন অবস্থা হয়, 
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তার অঙ্গেব স্পর্শ পেলে না জানি কি অবস্থা হবে? এই নামধারীর দেহের 
রূপ দেখে যুবতীরা তাদের সতীত্বধর্ম কি করে অটুট বাখে? তাকে ভুলতে 
চাইলেও ভুলতে তো৷ পারি না-আমি এখন কি করবো, আমার গতি কি হবে? 
পদকর্তা ছ্বিজ চণ্তীদাঁস বলছেন, সতীসাধবী রম্বণীরাও তার নাম শুনে ও রূপ দেখে 
সেধে নিজের যৌবন তাঁর কাছে বিলিষ্বে দেয়। নিজত্বের অহমিকা ত্যাগ করে” 
যুবতীর! সেই শ্যামের কাছে নিজেদের সর্বস্ব দান করে। 

চণ্ডীদাস-_আগে আলোচনা আছে। 

২৮ 

সথি ! কি পুছসি অনুভব মোয়-" *** 

পদকর্তা শ্রীরাধার আবেগাম্ুভূতির কথা এখানে বর্ণনা করেছেন। শ্রীবাধা 
সথিকে তার শরীফের প্রতি পূর্ববাগজ্জনিত অন্ুভৃতির কথ! বল্‌তে গিয়ে বল্‌ছেন, 
সখি! তীকে অনুভবের কণা আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন? সে অম্থভূতি 
কি ভাষায় বর্ণনা করা যায়? এই প্রেম নিতানতৃন রূপে আশ্বান্চ হয়ে ওঠে, তা 
তো! কখনও পুরনো হয় না। তাই এই অনুবাগের মহিমা বর্ণন! করতে গেলে 
তা তে! জড়বস্তর মতো! এক অবস্থায় থাকে না, তা প্রতি মুহূর্তে তিলে তিলে 
নিত্যনবরূপে প্রকাশ পায়। এক রকম ভাষা নিয়ে নিত্য পরিবর্তনশীল এই 
প্রেমের গতি-প্রকৃতি ফি বর্ণনা করা যায়? জন্মাবধি আঙ্গি তার স্প দেখে 
আস্ছি, তবুও তো আমার হ'চোখে তৃথ্ি পেলাম না অর্থাৎ দেখার আশ 
মিটলো না এতো দেখেও। তীর সেই মধুর বচন কর্ণে বার বার শুন্লাম, কিন্ত 
তা শ্রতিপথে গিয়েও যেন স্পর্শ করলো না অর্থাৎ শুনেও যেন শোনার আশ 
মিটলো না, আবার শোনার সাধ জাগ.লো। কত বসন্ত-রাত্রি ক্রীড়া-কৌতুকে 
কাটালাম, কিন্ত তকুও রভিক্রিয়ার রহস্ত আমার কাছে যেন অজানাই রয়ে গেল । 
লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন ঘটিয়ে রাখলাম, তবুও তো হায়ের 
তৃষ্ণা মিটলো না। আরও রাখবার আকাজ্ষা1 রইল। কত বিদগ্ধ রসজ্জ ব্যক্ভি, 
রসাস্বাদে নিমগ্ন হয়ে থেকেও এই প্রেমের মর্য বুঝেছেন বলে মনে হ'ল না। 
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কারুর মধ্যেই এই রসবোছ্! মানুষ দেখলাম না। পদকর্তা কবিবল্পভ (কারুর 
মতে বিষ্াপতি ) বলছেন, ধীর অনুভবে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, এমন বাকি লক্ষজনের 
মধ্য একজনকেও পেলাম না। 

কবিবল্পভ্ভ--আলোচ্য পদটি বিস্াপতির ভণিতায় প্রচারিত। কিন্ত 
কোনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি এটি কবিবল্পভের পদ বলে” উল্লেখ করেছেন। 
“কবিবল্লপত' ভণিতায় আর কোনও পদের সন্ধান পাওয়1 যায়নি । হ্থতরাং এই 
পদ্কর্তা সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য জান! যায় না। 

২৯ 


পদটি বিষ্তাপতির একটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় পূর্বরাগের পদ। পদটির 
আলোচনা-টাকায় এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। প্রীরাধা 
বলছেন, ছে কফ! তুমি আমার কাছে হাতের দর্পণের মতো অতি প্রিয়। 
তুষি আমার কাছে মাধার ফুল, নয়ণের কাঁজল, মুখের পান, বক্ষের কম্বরী-লেপন, 
গলার হার, দেছের সর্বস্ব, গৃছের সারবস্ত। পাখীর পাখনা! যেমন অপরিহার্ধ, 
মাছের যেমন জল, জীবের যেমন জীবন অপরিছার্য, ছে কষ! তুমি-ও আমার 
কাছে তেমনি অপরিহার্ধ ও মুহূর্তমান্র তুমি ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই। কিন্ত 
এতো ভালবেসেও তৃষি যে কে, সে রছশ্ত আজও বুঝে উঠতে পারলাম না। ভক্ত 
ভগবানের বিরাটত্ব বুঝে উঠতে পারে নাঃ চেষ্টা করে তাঁকে গভীরভাবে 
উপলব্ধি করতে হয়। কিন্তু তার রহুম্তকে তেদ করতে পারে না_-তিনি কে? 
তবুও তিনিই আমার সর্বন্ব। তাই রাধার এই আকুলতা। হে মাধব! তৃমিই 
বলে দাও তুঙি কে? কি তোমার স্বরূপ? বিষ্ভাপতি বলছেন, তোমরা 
দুজনেই পরম্পরসাপেক্ষ অর্থাৎ ভক্তের প্রেমও যেমন অসীম তগবানের রহস্তও 
তেষনি অনস্ভ। এভাবেই চলেছে ভক্ত-তগবানের টনি রানানি 
চেষ্টা। 


বিভাগতি--মাগেই আলোচন! করেছি। 
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অভিসার 

আমরা ভূমিকায় বলেছি, পথের বহু বাধাবিক্বের মধ্য দিয়ে শ্রীকষের উদ্দেশ্য 
সংকেতকুঞ্জে শ্রীরাধিকার যে গোপনযান্রা, বৈষ্বৰ সাহিত্যে তাকেই বলে 
অভিসার। সাধারণভাবে “অভিসার” বলতে আমরা বুঝি নায়কের প্রতি 
অন্ুরাগবশত নাক্সিকার সঙ্কেতস্থানে গমন করা অথবা নাক্গিকার প্রতি অস্থরাগ- 
বশত নায়কের সঙ্কেতস্থানে যাত্রা। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা নাক্সিকার 
'অভিপ।র' পদেরই প্রাধান্য দেখি । বৈষ্ব সাহিত্যে আমরা “অভিসারিকা, 
বল্তে বুঝি নায়িকার অভিসারযাত্রা অথবা নায়ককে অভিসারযান্রা করানে1। 

বৈষ্ণব পদ্দাবলীতে অভিসারযাত্রীর আটটি রূপ বর্ণনা করা হয়েছে__জ্যোৎশ্া, 
তামস, বর্ধা, দিবা, কুজ্/টিকা', তীর্ঘযাক্রা, সঞ্চরা ও উন্মত্তা। এই পদগুলির একটা 
আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা পদগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে । অভিসারের মধ্যে 
মিলনের প্রত্যাশায় নায়িকার বিপদবরণ, দুর্জয় সাহস ও ছুঃখকঁভোগের একট! 
ব্াঞ্জনা রয়েছে। শ্রীকষ্ণের বংশীধবনি শুনে বাধার আকুলতা] ও গৃহকর্মের বাধাকে 
উপেক্ষা করে” লোকলজ্জা ও নিন্দাকে উপেক্ষা কৰে" প্রিয়মিলনের উদ্দেন্তে যাত্রা 
অভিসার পদগুলিতে বিশেষ তাৎপর্ষ ও রোমার্টিকত! দান করেছে। ঈশ্বরের 
আহ্বান ইজিতে শুনে ঈশ্বরের অন্বেষণে যাত্রাই তে। অভিসার! সংসারের 
মযোহবাসনায় আমর! মত্ত হয়ে আছি বলে সে আহ্বান শুনেও শুনছি না। কিন্তু 
যার কানে মে আহ্বানের গভীরতা একবার সাড়া তুলেছে, ঘার মন যেই 
আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য তৈরি সবকিছু জাগতিক লাভক্ষতিকে উপেক্ষা 
করে--সেটাই হবে মানবাত্মার অতিসারযাক্! ঈশ্বরের উদ্দেশ্টে। বৈষব 
পদ্দাবলীর অভিমার হচ্ছে পরমাত্মার উদ্ছেন্টে জীবাত্মার অভিসারযাআ-ন্বকীয়া 
সংসারে থেকে পরকীক্মার জন্ত আকুলতা। 

অভিদারের জন্ত নিজের মনকে তৈরি রাখতে হৰে। ঈশ্বর ষে কখন কাকে 
আহ্বান জানাবেন, তার তো স্থিরত! নেই। তাই যখন সেই বাশীর আহ্বান 
কানে এসে প্রবেশ করবে, তখন লব কিছুকে তুঙ্ছ করে' ছুটে যেতেই হবে 

উ 
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তাই তো প্রস্ততি! তাই তো সাধন11! শ্রীরাধার অভিসারধাত্রার জন্ত প্রস্ততি 
বা সবরকম বাধ! অতিক্রমের শিক্ষা গ্রহণ করতে তো হবেই। সবরকমের 
বাধাকে অতিক্রম করতে না পারলে সেই পরমপুরুষের সঙ্গে মিলন কি সম্ভব ? 

বৈষব পদাবলীতে গোবিন্দদীসের অভিসারবিষয়ক পদ সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য । বিভিম্র ঝতৃতে, বিভিন্ন বাঁধাকে অতিক্রম করার ছুূর্জয় তপস্তায় 
রাধার আচরণের চিত্র পদ্কর্তারা বর্ণনা করেছেন । জ্ঞানদাস ও রায়শেখরের 
কয়েকটি পদ্দও চিত্রধস্সিতায় ও নীতিধর্মে সার্থক। শুধুকিভক্ত? তক্তকে না 
পেলে ভগবানেরও উপায় নেই। তাই আকুলভাবে সবকিছু বাধাকে উপেক্ষা! 
করে যাত্রার ফলে তগবানও ভক্তের জন্য প্রতীক্ষারত। 

৩)০ 

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি... 

পদকর্তা গোবিন্দ্দাস হুর্গম অভিসারযাত্রার শেষে শ্রীকষের সঙ্গে গ্ররাধার 
মিলন-মহ্িম| বর্ণনা করেছেন। ভক্ত প্রেমিক] রাধিকা যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে 
উপস্থিত হলেন, তখন শ্রুকষ্জ প্রেমভরে এগিয়ে এসে শ্রীরাধিকাকে হাায়ের ওপর 
তুলে নিলেন এবং নিজের কোলের ওপর আবার তাঁকে বসালেন। নিজের 
করপন্ম দিয়ে ভীকৃফ প্রীরাধার চনণযুগল মুছিয়ে দিলেন। বাধা যে পথশ্রমে 
কাতর। স্বিরদৃহিতে তার পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন সেই প্রেমের মৃতিমান 
দেবতা শ্রীকৃ্+। কি আশ্চর্য ব্যাপার ! ধীর দর্শন পেলে জীবন ধন্ত হয়, সব 
দুখ দুব হয়ে যায়, সেই কৃষ্ণ দ্বয়ং আজ শ্রীরাধার চরণ সেবা করছেন। চন্্র- 
কিরণে শীতল যে জল, সেই জলে হাত ভিজিয়ে নিয়ে শ্রীরাধার মুখমণ্ডল পরিফার 
করে দিচ্ছেন প্রীকষ্জ। সিক্ত পদ্মপাতার ছার! মৃদু মৃছ বাতাস করছেন তিনি 
আর জিজ্ঞাসা করছেন এই যাত্রাপথে তার ছুংখকষ্টের কথা। ভক্তের সাধনার 
কৃচ্ছৃতায় ভগবানের চিত্ত-ও সমবেদনায় ও প্রেমের মহিমায় আগুত। তাই প্রীক্ঃ 
আঙ্গুল দিয়ে চিবুক ধরে মুখে পান পুরে দিয়ে মিষ্উভাবে গ্রেমভরে রাধাকে সব 
কথা জিজাম! করছেন। পদকর্তা গোবিদ্দদাস বলছেন, কৃষ্ণ প্রেমসাগরে 


কাব্য-পাঠ--অভিসার ১১৩ 


রাধিকার নিত্যনতুনভাবে অযৃতন্নান হচ্ছে । সাধনার যাত্রীপথ অতিক্রষ করে, 
ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলন ও প্রসঞ্জ আবেগভরে ভগবানের ভক্তকে আপ্যায়ন 
ও গ্রহণ এখানে রাধার অভিসার শেষে কৃষ্ণমিলনের মধ্যে বণিত হয়েছে। 

গোবিন্দদাস- আগেই আমরা আলোচনা করেছি। 

৩১ 

এ ঘোর রঙ্ধনী মেঘের ঘটা" 

পদকর্তা চণ্তীদাসের একটি বিখ্যাত ও সার্থক পদ। এই পদটি আমলে 
রসোদ্গারের পদ অর্থাৎ বাধা সথিদ্দের কাছে নিজের অনুভূতির কথা বল্ছেন। 
“বৈষ্ণব পদাবলী” (ক. বি.) গ্রন্থের টাকায় আছে, “ভগবান আমাদিগকে কখনই 
ছাড়েন না। পাপের ঘোর অন্ধকারে যখন আমরা পড়িয়া থাকি, তখনও সেই 
পাপীর দুঃখের ভার নিজ মাথায় লইয়া তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করেন। 

ংসারাসক্ত চিত্ত আমরা সংসারের সহম ঝঞ্জাট ছাড়িয়া তাহার কাছে যাইতে 

পারি না। ***পাঁপীর কাছে আদিতে কঠকাকীর্ণ পথে তাহার পদ্তল ক্ষত- 
বিক্ষত হইয়। যায়, তথাপি তিনি আমাদের ত্যাগ করেন না।” 

শুধু ভীয়াধা নন, প্ীকফ তার প্রেমিকার জন্ত কষ্ট স্বীকার করেন। চত্তীদাসের 
এই পদে শ্রীরুষ্ণের অবস্থা দেখে রাধা অত্যস্ত কাতর হয়ে পড়েন। বৃটির মধ্যে 
শীষ রাধার উদ্দেশ্যে অতিসারে বের হ'য়ে আঙ্গিনায় দাড়িয়ে ভিজছেন। তা 
দেখে ছুঃখে বিদীর্প-হৃদয়! রাধা সর্থীকে বলছেন, এই ছুর্যোগপূর্ণ রদনীতে আকাশে 
মেঘের সমারোহ, এ অবস্থার মধ্যে শ্রী কেমন করে পথে এলেন? সখি! 
তোমাকে আর কি বলবো? কোন্‌ পুণ্যের ফলে কের মতো 'বন্ধু আমার সঙ্গে 
মিলিত হবার জন্ত উপস্থিত হয়েছেন। এদিকে ঘরেতে গুরুজনর1 রয়েছেন? 
বিশেষ করে মুখরা ননদদিনী রয়েছে-_সে্জন্ে দেরী করে আমাফে বের হাতে 
হুয়েছে। সঙ্কেত করে তাকে ডেকে এনে তাকে কত না যন্ত্রণা দিলাম! এতো 
দ্বেরী হবে, আগে তো! ভাবিনি ! বন্ধু কের প্রেমের এই বছিঃগ্রকাশ দেখে 
আমার মনে হচ্ছে যেন ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে কলক্ষের ভালি মাথায় নিয়ে 
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বন্ধুর কাছে চলে আসি । আমার ছঃখে ছুঃখী কষ্চ নিজের কষ্টকেও সুখ বলে মনে 
করছেন। পদকর্তা চণ্ডীদান বলছেন, শ্রীকৃষ্ণের মতে! বন্ধুর প্রেমের কথা শুনে 
জগতের সকলেই স্থখ অনুভব করবে । ভক্তের প্রতি ঈশ্বরের এই আগ্রহ দেখে 
জগৎবাসী চমত্কৃত হবেই। 

চণ্ডীদাস- আগেই আলোচনা হয়েছে। 


৩২ 
কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল -..... 


বর্ধা বজনীর ছৃর্গম পথে শ্রারাধা অভিসারযাত্র! করতে চান। তাই 
অভিসারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন । দুর্গম পথ অতিক্রমের জন্য নানাভাবে 
নিজেকে তৈরি করছেন। যাত্রাপথে যদ্দি কণ্টক থাকে, তাই আঙ্গিনার মাঝে 
কাটা পুতে তিনি কণ্টকময় পথে চলার অভ্যাস করছেন। নৃপুরের শব্দে পাছে 
কেউ তার যাওয়ার কথা টের পেয়ে যায়, সেজন্য তিনি বস্ত্র দিয়ে নূপুর ঢেকে তার 
চরণপদ্মকে সহনশীল করে তুলছেন। যদি পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পথে তাঁকে যেতে 
হয়, (জানি না] তো কখন তার আহ্বান সঙ্কেত তিনি শুনবেন! ) তাই কলসী 
কলসী জল ঢেলে পথ পিছল করে” আঙল চেপে চেপে চলার অত্যাস করছেন। 
বর্ধাকালে পিছল পথে চলার অভ্যাস তে! করতে হবেই । হে মাধব! তোমার 
কাছে অভিসারযাত্রার জন্ শ্রারাধার এই প্রস্ততি । তাই নিজগৃছে রাত্রি জেগে 
দুস্তর পথ অতিক্রমের অভ্যাস করছেন শ্রীরাধা। শ্রীরাধা দুহাত দিয়ে চোখ ছু'টো 
ঢেকে পথ চলার অভ্যাস করছেন, যদি অন্ধকার রান্ত্রে বন্ধুর কাছে যেতে হয়! 
সেজন্ত অন্ধকারে পথ চলার অভ্যাস করছেন। হাতের কম্কণ পুরস্কারম্বরপ দিয়ে 
তিনি সাপুড়ে বা ওঝার কাছ থেকে সাপের মুখ কিভাবে বন্ধ করতে হয়, তার 
কৌশল শিখছেন । অন্ধকার পথে সাপে কামড়াতে পারে তো! তাই এই 
ব্াবস্থা_যাতে সাপ না কামড়াতে পারে। গুরুজনের কথ! তিনি শুনেও শুনছেন 
না। ফলে বধিরের মতো, এক কথা শুনে, অন্ত কথার উত্তর দিচ্ছেন। 
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পরিজনরা যেসব কথা বল্ছেন, তা শুনে মুগ্ধা বা নির্বোধের মতো হাসতে থাকেন 
রাধা । তার এই অবস্থার সাক্ষ্য আছেন পদকরতা গোবিলদাস 

শোবিন্দদাস- আগেই আলোচন৷ করেছি। 

৩৩ 

কুল-মরিক্সাদ কপাট উদঘাটলু...... 

পদূকর্তা গোবিন্দদাস অভিনারিকা রাধার প্রিয়মিলনের তীব্র আকুলতার চিত্র 
এখানে বর্ণনা করেছেন । শ্রীরাধা তার সখীদের বল্ছেন, কুল-মর্যাদারূপ কঠিন 
দরজা খুলে বের হয়ে এলাম আমি, এখন কাঠের দরজার বাধা আমার অভিসার- 
যাত্রা পথে তো তুচ্ছ বাধা। আত্মসম্মানরূপ সমুদ্র গোম্পদের মত অবহ্লাভরে 
পার হলাম, এখন নি কি তার চেয়েও দুষ্তর বাধা? সখি! আমাকে আর 
পরীক্ষার মধ্যে ফেলো না। কেননা» হরি আমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ব্যাকুল 
হৃদয়ে প্রতীক্ষা! করছেন, একথা ম্মরণ করামান্্ আমার মন যে কেদে কেদে 
উঠছে। মদনের কোটি শরে বিদ্ধ হয়ে যার দেহ অহপ্নিশি জলে পুড়ে মরছে, 
সেখানে বাদলধারায় তাকে আর কত বিজ করবে? তার গায়ে বৃষ্টির জল 
লাগে না। যার হৃদয় প্রেমের নিদারুণ দহুনজাল! সহ করছে, বজ্র আগুন 
তার কি করতে পারে? আমার জীবনই তো! তার চরণে সমর্পণ করেছি, এখন 
দেছের জন কিসের মায়া? পদকতা গোবিন্দদীস বল্ছেন, হে সুন্দরী ! তুমি 
যে অভিপারে যাত্রা করছো. সখীর1 তা বুঝতে পেরেছেন । 

গোবিল্গদ্াস-_-আগে আলোচনা! করেছি। 

৩৪ 

গগনে অব ঘন মেছ দারুণ-....... 

রায়শেখর এই পদে শ্রীরাধার অভিসারযাত্রায় তাকে উৎসাহ দিচ্ছেন। 
শ্ররাধ! চলেছেন অভিসারে। আকাশে দারুণ ঘন মেঘ। প্রচণ্ড শঙ্খ করে' 
বিদ্যুৎ চ্কাচ্ছে ও মেখ ভাকছে। বজ্রপাতের ঝন্বন্‌ শবে চারদিক মুখরিত। 
প্রচণ্ড বেগে বাতান বইছে। এই দুর্যোগের মধ্যে আমি প্রিষ্বতমের সঙ্গে কি 
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করে' মিলিত হব? সখি । আজ আমার বড় ছুর্দিন। আমার প্রিয়তম অনেক 
কষ্ট স্বীকার করে' নিজে এগিয়ে এসেছেন সঙ্কেতকুঙ্জে। মেঘ যেন তরল হয়ে 
ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে । ঘন মেঘ ঘোর রবে গর্জন করছে। আমার শ্যাম 
নাগর” কি করে' একাকী আমার পথের দ্দিকে চেয়ে চেয়ে প্রতীক্ষা করবেন? 
একথা ম্মরণ করে আমার দেহ যেন অবশ হয়ে গেল, এবং অস্থির হয়ে তা খবথর 
করে কাপছে। গুরুজনদের দারুণ সতর্ক দৃষ্টি এখন ছুর্ধোগের ঘনান্ধকারে 
আচ্ছন্ন । সখি গো! এখন কি বসে বসে বিচার করার সময়? এসো 
তাড়াতাড়ি যাত্রা করি। এই দুর্যোগ মাথায় করে" অভিসারঘাত্রা করবো! কিনা, 
সে বিচারের অবকাশ এখন নেই। কারণ আমার জীবননাথ শ্রীকষং সক্ষেতকুঙজে 
আগেই চলে গেছেন। আমার মনও অগ্রসর হয়ে আগেই সন্কেতকুঞ্জে চলে 
গেছে, এখন দেহটাকে নিয়ে যেতে এতো ভাবন! কিজন্ত? পদকর্তা রায়শেখর 
পরামর্শ দিচ্ছেন, হে রাধে! আমার পরামর্শ হচ্ছে, তুমি অভিসারে বেরিয়ে পড়। 
এইসব বিস্বৃত বাধাগুলি এমন কিছু জোরালো নয়। তাই তোমাকে অভিসার- 
যাত্রায় উৎসাহ দিচ্ছি 
রাস্মশেখর--সগ্ডদশ শতাব্দীতে গোবিন্দদাস প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত 
পদ্দকর্তা ছাড়া যেসব পদকর্তা পদর্চন| করেন, তাদের রচন! বৈচিত্ত্হীন, 
খ্যাতনামা পদকর্তাদের বার্থ অন্ুকরণ। এঁদের মধ্যে ছ'একজন কিছুটা 
স্বকীঘতা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে রায়শেখর একজন । 
“শেখর” কথাটিকে রেখে তিনি রায়শেখর, কবিশেখর ইত্যাদি নানা ভণিতাঁ 
ব্যবহার করেছেন। বিভিক্ন ভপিতাধুস্ত তার যে ১৭৯ পদের সন্ধান পাওয়া 
যায়, ভাতে ব্রজবুলি ও বাংলা ছ*ভাষাতেই পদ রচিত হয়েছে। এব 
আবির্তাকাল সম্ভবত গোকিদদাসের সামান্ত পরবর্তী কালের। এ'র প্রকৃত 
নাষ নাকি শশিশেখর বা চন্জশেখর | ইনি নিত্যানন্দবংশজাত এবং ভ্রীথণ্ড 
কেন্দ্রের নেতা রঘুনন্দনের যন্ত্রশিষণ হয়েছিলেন । এই কৰি সম্ভবত বর্ধমান জেলার 
পড়ান গ্রাষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । কেউ কেউ একে ধনী এবং জবিযার সন্তান 
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বলে" বর্ণনা করেছেন--তীার ভণিতায় “নুপ"' শব্দের উল্লেখ দেখে । এইসৰ 
তথা নানা অন্থমানের ওপর ভিত্তি ক'রে রচিত। 

এই মতকে অস্বীকার করে, শ্রীতীশচন্দত্র রায় বলেন-_-“রায়শেখর গোবিন্দ- 
দাসের পরবর্তী কবি নছেন। তিনি খুব সম্ভবতঃ গোবিন্মদাসের জন্মের কিছু 
পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার অন্তর্ধানের কয়েক বৎসর পূর্বেই অগ্রকট 
হইয়াছিলেন।” কিন্তু রায়শেখরের ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলি যে 
গোবিন্দদাসের পরবর্তী কালের, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে একটা কথা 
মনে রাখা দরকার । “বিগ্যাপতির মৈথিলী হইতে রূপান্তরিত ব্রজবুলির পদ 
এবং রায়শেখরের অন্তন্বপ ধরনের ব্রজবুলির মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটাই-লস্ভব ।-...স্তরাং 
আমাদের বঙ্গীয় কবি রায়শেখরের রচিত “কবিশেখর” ভণিতার পর্দের সহিত 
কবিশেখর বিছ্যাপতির অনেক পদ যে মিশিয়া গিয়াছে, এরূপ অনুমান সহজেই 
করা যাইতে পারে ।” বিদ্যাপতির পদে কৃষ্ণ বা রাধার সখাসথীর কোন নাম 
নেই, কারণ রাধা-কৃষ্জের দখাসখীর উল্লেখ ও নাম ইত্যাদি ব্যাপার চৈতন্য 
পরিকরদের কল্পনা। তাছাড়া ব্রজবুলি একরকম মিশ্র ও কেতাবী ভাবা । কিন্ত 
বিদ্যাপতির ভাষা “খাস মিথিলার জনসাধারণের কথ্যভাষা।” তাই আমরা 
মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে আস্তে পারি, “কবিশেখর ভণিতায় বিদ্ভাপতি কিছু 
কিছু পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া বায়শেখরের (তিনিও কবিশেখর ভশিতা 
বাবহার করিয়াছিলেন ) পদ্দের সঙ্গে বিদ্যাপতির পদের সংমিশ্রণ ঘটিয়! গিয়াছে। 
***তাই শেখর-কবিশেখর ভণিতাযুক্ত যে সমস্ত পদে সখীসাধন! বা চৈতন্য 
প্রবতিত প্রেমধর্মের ছায়া! আছে, সেই পথগুলি বাঙালী রায়শেখয়ের রচনাঁ_ 
পঞ্চদশ শতাব্ীর মৈথিল কৰি বিদ্যাপতির রচনা হইতে পারে না|” রায়শেখর 
তিনশ্রেণীর পদ রচনা করেছিলেন--(১) ব্রজবুলি ১ €২) সরল বাংলায় বিবৃতি- 
মূলক পদ; €৩) চটুল ছন্দে ধামালি' অনুসরণে লেখা! ছাল্কা ভাষার পদ । 
আলোচ্য পদচি গোবিন্দদাসের অন্থুপরণে রচিত বর্ধাভিসাবের একটি সার্থক 
পদ। 
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৩৫ 

মন্দির বাহির কঠিন কপাট-...*”" 

পদ্দকর্তা গোবিন্দদাস এখানে শ্রীরাধা ও তীর সখীদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে 
অভিমারের নানা বাধাবিপত্তির কথা বর্ণনা করেছেন। সখী রাধাকে বলছেন, 
তোমার প্রথম বাধা গৃহের বাইরে যে কঠিন সদর দরজা রয়েছে, তাকে অতিক্র্ 
কর1। যদ্দি-বা1 তা পার হ'লে, চলবার লময়ে বিপজ্জনক কর্দমম্নয় পথ তোমার 
দ্বিতীয় বাধা । তার ওপর বছুদূর আচ্ছন্দ করে' বুটি খেপে এসেছে যেন বর্ষা 
দোল খাচ্ছে। কিন্ত নীল শাড়ী কি এইবুষ্টি আটকাতে পারে? হে স্বন্দরি 
রাধা! তুমি এই ছর্ধোগের মধ্যে কিভাবে অভিসারধাত্রী করবে? শ্রীহরি ফে 
মানস-গজার অপর পারে বিরাজ করছেন। ("বৃন্দাবনে মানসগঞ্গা নামে একটি 
হুদ আছে।” ) ঘন ঘন গ্রচণ্ড ঝন্ঝন্‌ শব্ধ করে' বস্রপাত হচ্ছে, শুনলে মর্ম জলে 
যায়, চমকে ওঠে । দশদিক ব্যাণ্ড করে বিছ্যতেষ আলো! যেন জলিয়ে দিয়ে 
যায়, যা দেখলে চোখের তার! চম্কে ওঠে। এতো! ছুষোগেও যদি তুমি 
গৃহত্যাগ করে' অতিসারে যেতে চাও» তা হ'লে বুঝতে হবে প্রেমের জন্য তু 
নিজের দেহকেও উপেক্ষা করছে! অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করতেও ভয় পাচ্ছ মা। 
পদ্দকর্তা গোবিন্দদাস বলছেন, এখন কি আর বাছবিচার করার সময় আছে, 
ঘে তীর একবার নিক্ষি্ণ হয়েছে, তাকে তো! চেষ্রা করেও থামানে যাবে ন1। 
কারণ যে প্রেষের তীব্রতায় শ্রীরাধা একবার আকধিত হয়েছেঃ তাঁকে কি ফেরানে! 
যায়? সব বাধা তুচ্ছ, করে রাধা অভিসারে যাবেই। 

গোবিন্দদাস--আগেই আলোচন। হয়েছে । 


পদ্দকর্তা গোবিন্দদানের আব একটি উল্লেখযোগ্য অভিসার-বিষয়ক পদ । 
ঈশ্ববের আহ্বান একবার কানে ধীর প্রবেশ করে) পথের সমস্ত বাধা) সমস্ত কষ্টকে 
তুচ্ছ করে তিনি ছুটে যান ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাতের আশায় । শ্রীরাধা যখন ্রীকফের 
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বংশীধবনির আহ্বান শুনে সব কিছু তুচ্ছ করে তার কাছে এসে পৌছেছেন, 
তখন অভিসারিক] বাঁধা তার আগমনের কষ্ট ও বাধাকে মাধবের কাছে বর্ণন! 
করে বল্ছেন, হে মাধব! আমার দৈবছুর্শার কথা! কি আর বল্বো? যদি 
লক্ষ লক্ষ মুখ পাই, তবুও যেন পথভ্রমণের সমস্ত কথা বলে শেষ করতে পারবো 
না। যখন গৃহ থেকে নিক্কাস্ত হ'য়ে সবে ছু'চার পা এগিয়েছি, চারদিকে অন্ধকার 
রাত্রি দ্বেখে আমার শরীর নানা আশঙ্কায় কাপতে লাগ লো। অন্ধকার ছুর্গম পথ, 
কিছুই দেখা যায় না, এমন সময়ে ছ'পায়ে সাপ জড়িয়ে ধরলে! । একে আমি 
গৃহবধু, তার ওপর এমনি অমাবস্যার রাক্ধি ও ঘোর বনপথ অতিদুর বিস্তৃত। 
তার ওপর আবার যেঘ থেকে অবিরলধারায় বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। আমি যে 
কোথায় যাব, তা-ই ঠিক করতে পারলাম না। একে আমার পা ছু'টি কাদার 
ঢেকে গেছে, তার ওপর আবার কাটা ফুটে তা ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যন্ত্রণা দিচ্ছে। 
কিন্ত তোমার দেখা পাবার আশায় এই সমস্ত কিছুকে আমি তুচ্ছজ্ঞান করলাম। 
এখন মনে হচ্ছে, আমার সমস্ত কষ্ট এবার দূর হয়েছে। তোমার মোহন বাশি 
যখন একবার কর্ণে প্রবেশ করলো, তখনই সমস্ত গৃহস্থখের আশান্গ জলাঞ্জলি 
দিলাম । পথের এই ছুঃখকে তৃণের চেয়েও তুচ্ছ মনে হলো শ্রীরাধার-_পদকর্তা 
গোবিন্দ্দাস তাই মনে করছেন । 

গোবিন্দদাস__ আগে আলোচনা করেছি। 

৩৭ 

মেঘ যামিনী অতি ঘন আদ্িয়ার-....... 

পদকর্তা জ্ঞানদাস দুরধোগের অমানিশায় শ্রীরাধার অভিসার যাত্রার চিত্ত বর্ণনা 
করেছেন। অন্তরে একবার যখন প্রিয়তম ঈশ্বরের আহ্বান এলে পৌছোয়, 
তখন দুর্ধোগের রাত্রি বর্ধার মুখরতা তুচ্ছ হ'য়ে যায়। মেঘাবুত রজনীতে 
চারিদিক অতিশয় ঘন অন্ধকারে আবৃত। এমনি সময়ে রাধা চলেছেন 
অভিদারে। দশদিক পরিব্যাঞ্ধ করে" মেঘ বঝল্সে উঠছে। সমস্ত দেহ! নীল 
বমনে আবৃত করে' রাধা চলেছেন। সঙ্গে রয়েছে তার ছু'চারজন সহচরী। 
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তাদের সঙ্গে নিয়ে নবপ্রেমভরে চলেছেন শ্রীমতী । বজ্রগর্ত মেঘ প্রবলবেগে 
বৃষ্টি হ'য়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে। এরই মধ্যে স্থবদনী রাধিকা সন্কেতকুগ্জ 
খুঁজে পেলেন। কিন্তৃহায়! নিকুঞ্জে তো শ্রীকষ্চ নেই! নিকুঞ্জনাথ শ্রীকৃষ্ণকে 
ন1 দেখে পদকর্তা জ্ঞানদাস সন্ধানে চল্লেন যেখানে নাগররাজ রয়েছেন । বাধার 
হতাশায় বেদনাবিদ্ধ হয়ে পদকর্তা শ্রীমতীর সঙ্গে শ্রীকষ্ণের মিলনবাসনায় নিজেই 
চলেছেন ত্তাকে খুঁজে দিতে। 

ভ্ানদাস-_ আগেই আলোচনা করেছি। 


বংশীশিক্ষ। 


শ্রীরাধা কাশী বাঁজানে! শিখতে চান শ্রীকফ্ধের কাছে। তাই তিনি অঙ্রোধ 
করে শ্রীরুষ্ণকে বল্ছেন। হে কৃষ্ণ! বাশির কোন্‌ ছিত্রে কোন্‌ তান ওঠে, তা 
আমাকে শিখিয়ে দাও । বাশির কোন্‌ ধ্বনিতে যমুনায় উজান বয়, রাধার 
প্রাণ চঞ্চল হয়, কদদ্থ ফুল ফোটে । শ্রীরুষ্ণ রাধাকে বলছেন, তুমি আমার মতো 
সাজগোজ কর। রাধাকে শ্রীকৃষ্ণ বাশি বাজানো শেখালেন । এইভাবে যেন 
রাধা শ্রী হয়ে যাবেন । রাধা ও কৃষের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? রাধাই 
তো শ্রীকষ্চের শক্তি। এইভাবে শ্রীকষণ রাধাকে বংশীশিক্ষা দিলেন। জ্ঞানদাস 
ও চণ্তীদদাস বংশীশিক্ষা ও নৃত্য-বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। 

৩৮ 


শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে বাশি শিখতে চাইলেন, প্রকঞ্ তাকে ক্চের 
মতো! বেশভূষা পরিধান করতে ও ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাড়াতে বললেন। শ্রীরাধা অগত্যা 
তাই করলেন। ছু'জনে বেশ পরিবর্তন করলেন। সখীরা! দুর বনে পুষ্পচয়নে 
গিয়ে ফেরার পথে শ্রারাধার বাঁশির স্বর শুনে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, 
আজ এমন বাশি কে বাজাচ্ছেন? ইনি তো কষ নন্। এব গৌরবর্ণে বন 
ধেন আলোকিত হয়ে উঠেছে। 
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সখীর! বলছে, আজ কে এমন বাশি বাজাচ্ছে। ইনি তো শ্যামরায় নন। 
কারণ এর দেহের গৌরবর্ণে চারিদিক আলোকিত হয়ে আছে। এমন করে' এব 
চড়াটি কে-ই বা বেধে দিল? শ্রীক্ুষ্ণের গায়ের বং ইন্ত্রনীলমণির মতো শ্যামবর্ণ_ 
এতো নন্দের নন্দন কাছ নয়। এব রূপ দেখে নবকান্ত দ্েহধারী বলে 
মনে হচ্ছে । নর্তকশ্রেষ্ঠ কষের বেশ এ কোথা থেকে পেল? এর কণ্ঠে বনমালা 
'অপরূপভাবে ছুল্ছে। জানি না, কোন্‌ দেশ থেকে এ বেশ এসেছে! এমন রূপ 
কে ন্ত্ি করলো? এ'র বামে রয়েছেন কৃষ্ণবর্ণা এক নারী। ইনি-বাকে? 
ইনি কি এরই সঙজিনী? 

সখীরা ইঙ্গিতে পরস্পরের সঙ্গে এইভাবে কথা বলছে। কারণ সখীরা যাবার 
সময়ে দেখে গেছেন কুঞ্জে শ্রীকক ও গ্রীরাধা ছিলেন। এখন তারা গেলেন-ই 
বা কোথায়? এখন এই বিপরীত রূপ দেখছি কেন জানি না। ছু'জনের মনের 
ভাব-ই বোধ করি এরকমই । শ্রীকষ্*বাধার মনোভাব বোঝা ভার। বোধ 
করি, এটাই তাদের লীলাখেলা । পদকর্তা চণ্ডীদা মনে মনে ছেসে বলছেন, 
'এই রূপ পরিবর্তন কোনও দেশে ঘটবে কি? 

অনেকে মনে কচরন, শ্রীরাধারূপে শ্রচৈতন্যর যে সাধনা, এ যেন তারই 
পূর্বাতাস। প্রীচৈতন্তদেব গৌরবর্ণ ও বাঁধা দেজে কৃষ্ণের জন্য নটবর বেশে 
নৃত্য করতেন। রাধার ভাবছ্যতি আম্বাদের জন্য শ্রী চৈতন্তরূপে আত্মপ্রকাশ 
করেন। 

চণ্তীর্দাস-_ আগে আলোচনা আছে। 


প্রেমবৈচিত্য ও আক্ষেপানুরাগ 
মিলনের বিপরীত হচ্ছে বিপ্রলন্ত। তবুও মিলনের উৎকর্ধতার জন্য বিগ্রল্ত 
অপরিহার্ধ। বিপ্রলম্ত চার রকম- পূর্বরাগ, প্রেমবৈচিত্তয, মান ও প্রবাস। “প্রেষের 
উৎকর্ধতাবশতঃ প্রিয়ের সঙ্গিধানে তাহার সহিত বিচ্ছেদ্ভয়ে যে বেদপার 
উপলৰি, তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য।” স্থতরাং এখানে বিরহের ইঙ্গিত প্রকাশ 
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পাচ্ছে। “বৈচিত্ত)' শকটির অর্থ 'ব্যাকুলতা+। নায়ক বা নায়িকা পরম্পরের 
কাছে থেকেও যদি তাদের অন্তবে বিবছের বেদনা জেগে ওঠে, যদ্দি মনে হয়ঃ 
প্রিয়তম যেন কাছে নেই । এই বিরহের ধবেদনাই “প্রেমবৈচিত্তয”। প্রেমবৈচিত্ত্য ও 
আক্ষেপাহুরাগ আপাতদৃষ্টিতে এক মনে হলেও এক নয়। প্রেমবৈচিত্তের একটি 
দিক হচ্ছে আক্ষেপান্থরাগ। এই বিরহই প্রেমের মাধূর্ধকে আরও আস্বাদ্য করে? 
তোলে । এইজন্যেই শুধু লৌকিক প্রেমে নয়, ইঈশ্বর-প্রেমেও বিরহের একটা 
বৈশিষ্টযপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । এই প্রেমের আম্বাদন “ইক্ষু-চর্বপের ন্যায়”-__মুখ 
জলে যায়, কিন্ত তবুও তার আস্বাদকে ছাড়া যায় না। ত্রিপুরাবাবু যথার্থ ই 
বলেছেন-_-“ভক্ত ভগবানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেন, ভগবানও তাহাকে দেখা 
দেন। কিন্তু ভগবানের নিকট থাকিয়াও ভক্তের মনে হয়, ধীছার জন্য সর্বস্ব 
ত্যাগ করিলাম, তাহাকে পাইলাম কই?-.তাছাকে যে ভুলিতে পারি 
না।- আক্ষেপান্থরীগের পদের মধ্যে ভক্ত হৃদয়ের এই সীমাহীন বেদনার স্থরই 
ধ্বনিত হইতেছে ।” 
আক্ষেপানুরাগ নানাভাবে প্রকাঁশ পায়। রাধার আক্ষেপের অস্ত নেই ।-_ 

“কুষকেঃ মুরলীকে আক্ষেপ, দূতীকে করায়। 

কভু ঘে আক্ষেপ উক্তি গুরুজনে হয়। 

কুলে, শলে আক্ষেপ, কখনও বিধাতাকে । 

জাতিকে আক্ষেপ কভু, কভু আপনাকে ॥ 

কন্দর্পকে নিন্দা, কভু আক্ষেপ সথীরে । 

উল্লাম আক্ষেপরূপ করিল বিচারে ॥” 

রূপ গোত্বামী বলেন, প্রেমবৈচিত্ত্য হেতু রাধার মনে আটটি আক্ষেপ প্রকাশ 

পায়। পণ্ডিতপ্রবর হরেকষ্ঃ মুখোপাধ্যায়ের মতে, “প্রিয়তমের দর্শন না পাইলে 
ক্ষণমাত্রকে যুগ বলিয়া! মনে হয়, আবার মিলন হইলে সন্দেহ হয়, পাইয়াছি 
তো 1***হয়তে! এখনই ছারাইব | স্রিলনের দীর্ঘ সময়কেও পল বলিয়া মনে 
হয়। মনে হয় এই তো এখনই ফুরাইয়! গেল।” 
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৩৯ 

কি মোহিনী জান বধু 8: 

চণ্ডীদাসের আক্ষেপান্ুরাগের অনেক পদ পাওয়া যায়, যেগুলি প্রেমবৈচিত্র্য 
পর্যায়ের--আক্ষেপাজরাগের পদগুলি আবেগের আত্তরিকতায় ও প্রকাশের 
সৌন্দর্যময়'তায় উৎকষ্ট। আলোচ্য পদটিকে আমরা এই শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। 

রাধা ব্যাকুলচিত্তে বল্ছেন, হে প্রিয়তম ! তুমি কিযাছু-ই জানো! তানা 
হ'লে আমার মতো! অবলার প্রাণ নিতে তোমার মত এমন নিপুণ আর কে? 
তোমাকে পাবার জন্য আমার ব্যক্তিগত সংক্কার এমনকি প্রকৃতির বিধানকে 
পর্ষস্ত অগ্রাহথ করেছি । এত করেও আমি তোমার প্রেমের স্বরূপ আজও বুঝে 
উঠতে পারলাম না। অর্থাৎ ঘর-বার, পর-আপন, বাত্রিদিন সধ কিছু 
ওলটপালট করে দিয়েও তোমার প্রেমের তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারলাম না। 
স্রোতের শ্যাওলা যেমন শ্রোতের যে দিকে তীব্র টান সেদিকে ভেসে যায়, তার 
নিজন্ব কোনও জোর থাকে না। ঠিক তেমনি তোমার প্রেমের তীব্র বেগে 
আমিও ভেসে চলেছি। নিজের ওপর আমার যেন কোনও প্রদ্ুত্ব বা জোর 
নেই। এমন কোনও সংবেদনশীল ব্যক্তি নেই, যাকে বন্ধু বলে ডেকে নিজেকে 
খানিক লাঘব করতে পারি। একমান্র তোমার দিকে তাকিয়ে আমি সমস্ত 
বেদনা সহ করেছি। এখন তুমিও যর্দ আমার প্রতি বিরূপ হও, তা হ'লে 
তোমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ কর! ভিন আমার আর কি করার আছে? বাশুলী- 
দেবীর আদেশে পদকর্তা চত্ীদাস বলছেন, পরের জন্য আপন কি পর 
হয়েযায়। 

চণ্ডীদাস-_আগেই আলোচনা! করেছি। 

৪০ 

যত নিবারিয়ে চাই, নিবার না যারে..." 

এই পদটিও গ্রেমবৈচিত্যের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ । বাধার চিত্তব্যাকুলতা 
এখানে প্রকাশ পেয়েছে । রাধা বলছেন, যত চেষ্টা করি কৃষ্ের কথা চিন্তা ন? 
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করার, ততই যেন তা আরও বেশী করে' চিন্তা করায়। এমন কি অন্ত কথা 
বল্তে চাই, কিন্ত সব কিছু ছেড়ে তা যেন কৃষ্ণককথার পথেই বার বার ফিরে 
আমে। আমার বাকৃশক্তিও যেন আমার প্রতি বিপ হয়ে উঠেছে, তা না 
হ'লে যার নাম করবে! না বলে মনে করি, তার নামই বার বার উচ্চারিত হয়! 
আমার এই নাসিক আমি যতই বন্ধ করতে চেষ্টা)! করি না কেন, ততই যেন 
এই নাসিক! দিয়ে শ্টামের গন্ধই পাই। মনে মনে ঠিক করি, তার কথা 
কোনক্রমেই আর শুনবো না। কিন্ত কান আমার শ্ঠামপ্রসঙ্গে যেন আপনা 
আপনি চলে যায়। আমার এইসব ইন্দ্রিয়কে শতধিক ! তারা আর আমার 
বশে নেই, তাই আমার কথ! শোনে না। সর্বদা সেই কাম্ুই আমার অন্থভবের 
বিষয় হয়ে আছে। পদকর্তা চণ্ডীদাস বলছেন, ছে বাধে! তুমি তো স্থখেই 
আছ! প্রেমের গোপন কথা কাউকে বল্তে নেই। 

চণ্ীদাস-আগে আলোচনা করা হয়েছে । 

৪১ 

স্থখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু ****** 

প্ৃকর্তা জ্ঞানদাষের সর্বজনপরিচিত আক্ষেপান্থরাগের একটি বিখ্যাত পদ । 
বাধার এই আক্ষেপ অস্থরাগজনিত এবং অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে হৃদয়ের আত্তি 
প্রকাশ পেয়েছে । রাধা বলছেন, আমি স্থখের জন্য এই ঘর বীধলা ম, কিন্ত তা 
আগুনে পুড়ে গেল। প্রেমর্ূপ অমৃতসাগরে মান করতে গিয়ে তা বিরহ 
জালারূপ বিষে রূপান্তরিত হয়ে গেল। সখি! এই কি লেখা আছে আমার 
কর্মফলে? আমি ভাবি এক, হয় অন্য । করতে যাই এক, ফল হয় অন্ত !, 
আমি শীতল মনে করে" প্রেমরূপ চন্দ্রের সেবা করলা, কিন্তু শেষ পর্বস্ত তাতে 
দেখি হুর্ষের তীব্র দহনজাল! ! উচু তেবে পর্বতে চড়তে গিয়ে আমি অগাধ 
জলে পড়ে গেলাম। চাইলাম আমি সম্পদ ও শ্রীকে, পেলাম দারিদ্র্য ও 
বঞ্চনা । আমি অবহেলায় মাণিককে হারালাম । আমি নগর স্থাপন করে” 
সাগরকে বেধে ভাবলাম মাণিক পাব অর্থাৎ নানা কষ্টপাধ্য কাজ করলাম, 
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প্রিয়তমকে পাব এই প্রত্যাশায় । কিন্ত আমার কর্মদোষে সমুদ্র পর্যস্ত শুকিয়ে 
গেল, তাই মাণিকও কোথায় আত্মগোপন করলো। আমার তৃষ্ণা ধ্েটাবার 
জন্য মেঘের (বুষ্ির ) আরাধনা করলাম, কিন্তু তার বদলে বজের আঘাত 
পেলাম । অর্থাৎ আমার প্রেমতৃষা মেটাবার জন্য প্রিয়তমের আরাধনা করতে 
গিয়ে তীব্র আঘাতই পেলাম । পদকর্তা জ্ঞানদাস বলছেন, রুঞ্ণের প্রেম মরণের 
চেয়েও কঠোর আঘাত হানে । 

জ্ঞানদাস- কারুর মতে পদটি চণ্ীদাসের । সরলতা ও সহজ প্রকাশের জন্য 
এই সন্দেহছে। কিন্তু জানদাস তো! চণ্ডীদাসেরই ভাবশিষ্ত। গুরুর রচনাৰু 
প্রতাক্ষ প্রভাব ও প্রবণতা তার রচনায় থাকৃতেই পারে। জ্ঞানদাস সম্পর্কে 
আমর! আগে আলোচনা করেছি। 


মাল ও ' দহান্তরিতা 

আমরা বলেছি, নায়ক-নাস্থিক1 যেখানে পরস্পরের প্রতি অন্থরক্ঃ সেখানেও 
অকারণে কখনও বা সামান্ত কারণে নায়িকার মনে ঈর্ধার সঞ্চার হয়। সেই 
ঈর্ধাহেতু নায়িক। নায়কের প্রতি বিরূপ আচরণ করলে তাকে মান বলে। প্রেমের 
পথ বড়ই অসরল। 

প্রতি-নায়িক1 চন্দ্রাবলীর কুগ্রে রাব্বি যাপন করে" সকালে নায়ক এসেছেন 
নায়িকা বাধার কুঞ্জে। দেছে তার গত রাক্রির বিলাসচিহ অস্কিত, চক্ষু রাত্রি- 
জাগরণে আর্ক্ত । অভিসারিক1 রাধিক1 নিত্যদিন কুঞ্জ সাজিয়ে কৃষের 
সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু সেদিন কৃষ্ণ আসেননি । পরের দিন সকালে এই 
বিলাসচিহ্ন নিয়ে উপস্থিত কৃষ্কে দেখে নায়িকার তো! রাগ হবেই এবং কষের 
এই আচরণে চিত্তে নিদারুণ মান হয়েছে । তিনি মানের বশবতিনী হয়ে কষকে 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্ত প্রত্যাখ্যান করেও পরে তার মনে অনুতাপ দেখা 
দিয়েছে। এই অবস্থায় অন্থতখা। নায়িকাকে বল! হয় কলহাস্তরিতা। শুক 
গোড়ায় ভার মান ভাঙাবার চেষ্টা করেছেন, তখন রাধা খণ্ডিত! নায়িক1। রাধার 
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মানভঙ্জনের অনেক উতকষ্ট পদ আছে। যখন কৃষ্ণ চলে গেছেন, তখন নায়িকার 
অহ্ুতাপ ধেখ] দেওয়াকে তাই বলে কলহাস্তরিতা। প্রলাপ, সম্ভাপ, গ্লানি, 
নিশ্বান গ্রভৃতি এই অন্তাপের লক্ষণ। 

অরিপুরাবাবু বলেছেন-_-“্রকুষ বাস্তবিকই বহুবল্পত। তিনি একান্তভাবে 
কাহারও নন, তিনি বিশ্বজনের, তাহাকে যে যেভাবে ভজন করে, মে সেইভাবে 
পায়। বাধা গোপী-শ্রেষ্ঠা, প্রেমের উত্কর্ধে তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন, 
তথাপি তিনি একান্তভাবে কৃষ্ণকে প্রার্থনা করিলে বঞ্চিত হইবেন ।” রবীন্দ্রনাথ 
এই পর্যায়ের পদের মধ্যে সাহিত্যবিচারে সৌন্দ্যহানির কথ! বলেছেন। অন্যদিকে 
শ্হরেকফ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই মস্তব্যকে শ্বীকার করেননি । তার মতে, 
নিছক সাহিত্য হিসেবে বৈষ্ণব পদাবলীব বিচান সঙ্গত নক্ম। শ্রীরাধার প্রেমের 
মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্যই চন্দ্রাবলীর অবতারণা । তবে আনন্দের সংবাদ এই যে, 
শুধু প্রীরাধা নন, শ্রীকষ্$ও রাধার বিরহে অন্গৃতপ্ত। ফলে মান-পর্বের-শেধে 
দু'জনের মিলন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। বাধা ক্ষুন্ধা হয়ে থাকলে তো 
কৃষ্ণের লীল! অসম্পূর্ণ থাকে । তাই ঈশ্বর নিজের গরজে ভক্তের মান ভাঙান। 
ঈশ্বর যে সকলের--এই বোধ না থেকে যদি ভাবি ঈশ্বর শুধুআমারই। তখনই 
দেখা দেয় অভিমান। রাধার কাছে কৃষ্ণের মান ভাঙানো ও তাসত্বেও 
প্রত্যাখ্যান, রাধার অন্থতাপ-__সব ক'টি স্তরবিন্যাস খুবই মনস্তত্বসম্মত। 

৪২ 

আম্ধল প্রেম পছিল নহি জানলু --..”. 

রাধার মান ও হায়ের বেদনার কথা সথীদের কাছে বর্ণনাপ্রসঙ্গে তার 
চিত্তের ভাবাকুলতার কথা পদকর্ত1 গোবিন্দদাস এখানে বর্ণনা করেছেন। রাধা 
বলছেন, কৃষ্ণের প্রেমে অন্ধ হ'য়ে কৃষ্ণের বহুবল্পতত্ব সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম 
না। শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু আমার নন, তিনি যে সকলের হ্বাদয়বল্পভ, আগে সে কথা 
বোঝবার চেষ্ট]! ন! করে” ভেবেছিলাম একাই তার আদর পাব। এখন তার সঙ্গে 
বিবাদ করে? দিবারাক্র প্রাণের জালায় জল্ছি। সখি! তোমাকে মনের 
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জালার কথা বল্লাম । কৃষ্ধের দোষ দেখে যে সুন্দরী কৃূপিতা ছন, জগতের মধ্যে 
সে নিজেই তাপিত হয়। কৃষ্ণের মিনতি উপেক্ষা করে” আমি নিজের মানটাকেই 
গুরুত্ব দিয়ে বড় করে" দেখেছিলাম । মানভঙ্গের পর সেই আমার অবস্থা 
মদনদেবের কুহ্মপরে বিদ্ধ হয়েছে। কিন্ত এখন আর তার দেখা পাই না। 
যতক্ষণ সান ছিল, কামদেবের শরে কাতর হয়েও মিলনের আকাজ্ষার বাধ বেঁধে 
রেখেছিলাম। কিন্তু মানভঙ্গের শেষে এখন ধের্ধ ও লজ্জা ছুটোই চলে গেল। 
এই অবস্থায় কতদিন বেঁচে থাকবো, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পদকর্তা 
গোবিন্দদাস বলছেন, ছে সুন্দরী নারী ! কান্ুর প্রেমের বীতিই এই রকম। অর্থাৎ 
তিনি সকল জীবেরই হৃদয়বললভ। 
গৌোবিন্দদাস--আগে আলোচনা করেছি। 
৪৩ 


পদ্দকর্তা জ্ঞানদাসের এই পদে আমরা মানভঞ্জনের একটি চিত্র লক্ষা করি। 
বাঁধা মান করেছেন। তাই কৃষ্ণ মানভগ্রনের জন্য অনুরোধ করছেন। কৃষ্ণ তাই 
রাধাকে অস্থনয় করে" বূলছেন, হে রাধা! তুমি মুখ তুলে চাও। তোমার চোখের 
নাচনে আমার হৃদয়ও নেচে উঠবে। তুমি গৌরবর্ণাঃ পীতবন্ত্ পরিধান করলে 
কেবল তোমার কথাই মনে পড়বে । তাই তোমারই মনোরঞ্রনের জন্য আমি 
পীতবন্ত্র পরিধান করেছি। যদ্দি তুমি একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলো আমার প্রাণ 
ব্দেনায় দীর্ণ হয়ে ওঠে। হে রাধে! আমাকে আর কত পরীক্ষা করবে? 
জগতের সকলেই জানে তোমার জন্য আমার আরাধনার কথা । তোমার সাধের 
বাশীটি তোমাকেই দিয়ে দিচ্ছি, তুমি এটা নাও। তোমার চরণ স্পর্শ করতে 
চাইছি। তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকৃতে থাকৃতে চোখ আমার পরিপূর্ণ 
হয়ে উঠলো। তোমার চোখের কাজল পরের চিত্ত চুরি করতে দক্ষ। তুমি 
রূপে-গরণে যৌবনপ্রীতে পৃথিবীতে সকলের অগ্রগণ্যা। ঈশ্বর তোমাকে নির্মাণ 


করেছেন প্রেমের আধার করে। রূপযৌবনের এতো লম্পন্দে যে ধনী, সে কেন 
৪) 
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এত কৃপণ আমাকে প্রেম দিতে? পদ্কর্তা জ্ঞানদাস বলছেন, এর মর্স কে জান্বে, 
এর তাৎ্পর্ধ কে-ই বা! বুঝবে! 
জ্ঞানদাস- আগেই আলোচনা করেছি। 


নিবেদন 


আমর! ভূমিকায় বলেছি, প্রার্থনার মধ্যে আমব]! যেমন উপাস্ত ও উপাসককে 
পাই, নিবেদনের পদে পরস্পর আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়ে ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হয়। 
এই নিবেদনেই প্রেমের চরম সার্কতা। নিবেদনের পদে রাধা ও কফের পরস্পর 
সখ্য ও আত্মনিবেদনের ভাবটাই পরিস্ফুট । এই নিবেদনের মধ্যে দিয়েই সমস্ত 
দ্বৈতভাবের বিলুপ্চি ঘটে। এখানেই প্রেমের চরম সার্থকত1। চশ্ীদাম ও 
জ্ঞানদাস এই শ্রেণীর পদরচনায় শরাধিক কৃতিত্বের অধিকারী। প্রার্থনার 
পদগুলিতে কৃষ্ের এশ্বর্ষভাব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু নিবেদনের পদগুলিতে 
আত্মনিবেদনের ভাব থাকূলেও কৃষ্ণ এখানে সখা । যথার্থ প্রেষে কেউ যেন 
কারুর অস্ত খুজেপায়না। সেখানে মিলনের মধ্যেও বিরহের স্থরঃ মিলনেও 
অতৃষ্চি। এইভাবেই ঈশ্বরকে ভালবেসে নিজেকে নিবেদন করলে, ঈশ্বরও সেই 
প্রেমের প্রতিদান দেন। 

88 

বধু কিআর বলিব আমি... 

পদকর্তা চণ্ডীদাসের একটি সার্থক পদ । শ্রীরাধা শ্রীরুষ্কে বলছেন, হে বন্ধু! 
তোমাকে আমি নতুন করে' আর কি বলবো? শুধু কামনা করি, মৃত্যুকালে 
নয়ঃ জীবনের প্রতি মৃহূর্তে যেন তোমাকেই আমি প্রাণনাথ রূপে পাই। শুধু এক 
জন্মে নয়, যতবার জন্মাব, ততবার তুমিই আমার একমাত্র প্রিয়তম থেকো । 
তোমার চরণযুগলের সজে আমার প্রাণের যেন প্রেমের বন্ধন লেগেছে । সব কিছু 
তোমাকেই সমর্পণ করে" একাগ্রচিতে নিশ্চিতরূপে তোমারই দ্বাসী হলাম। 
তোমার চরণের আশ্রয্ন মুহুর্মাত্র সরিয়ে নিলে আমার প্রাণ চলে যাবে। আছি 


কাব্য-পাঠ--নিবেদন ১২৯ 


ভেবেছিলাম, এই তিন ভুবনে আমার আপনার ব্ল্‌তে কেউ নেই। “রাধা” নামে 
কেউ আমাকে ভাকৃতে নেই, আমি কার কাছে গিয়ে দাড়াব? পিতৃকুল ও 
স্বামীকুল-__এই ছু'কুলেই এবং গোকুলেও আমার আপনার বল্‌্তে কেউ নেই। 
পরম শিশ্চিস্ত ভেবে তোমার চরণকমলে আশ্রয় নিলাম । ছল করে যেন আমাকে 
দূরে ঠেলে দিও না__সরলা অবলা হিসেবে আমার প্রতি যে ব্যবহার সঙ্গত, তাই 
যেন তোমার কাছে পাই। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, প্রাণনাথ ভিন্ন আমার 
আর অন্য গতি নেই। পলকমান্র কৃষ্ণকে দেখতে না পেলে মনে হয় যেন প্রাণে 
আর বাচবো না। তাই পদকর্তা চণ্ডীদাস বলছেন, শ্রীরাধার মনে হয় কৃষ্ণ ষেন 
তার ম্পর্শমণি। তাকে গলায্ হার করে" পরুলে মুহূর্তের জন্য তাকে হ্বায় থেকে 
বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। 

চণ্ীদাস_ আগেই আলোচনা করা হয়েছে। 

8৫ 

বধু, তৃমি সে আমার প্রাণ**-*** 

পদ্দকর্তা চতীদাস এই পদেও রাধার আত্মনিবেদনের আকুলতা প্রকাশ 
করেছেন। শ্রীরাধা বল্ছেন, হে প্রিয়তম! তৃমিই আমার প্রাণন্বরপ। আমার 
দ্বেহ-মন, আমার কুল, শীল, জাতি, মান সবই তোমাকে সমর্পণ করেছি। আগি 
জানি, তুমি কচ, বিশ্বেরই নাথ যোগীর আরাধনার ধন। কিন্তু আমি সামান্তা 
গোপবধূঃ আমি তো তেমনভাবে তোমার ভজনপৃজন করতে পারবো না। আমি 
কেবল আমার দেহুমনকে প্রেয়রসে ডুবিয়ে তোমার পায়ে সমর্পণ করেছি। আমি 
জানি, তুমিই আমার ম্বামী_তুমিই আমার গতি। তাই আমার মনে অন্য 
কোনও আশঙ্কা বা তয় নেই। যখন নকলে আমাকে কলঙ্কী বলে, তাতেও 
আমার কোনও ছুঃখ নেই। তোমার জন্য গলায় কলঙ্কের ছার পরাতেও পরম 
স্থথ আছে। তুমি-ই জানো আমি সতী কি অসতী! আমিজানি না ভালকি, 
মন্দই বাকি! পদ্‌কর্তা চণ্তীদাস বলছেন, পাপই ছোক্‌, পুণ্যই ছোক্‌ প্রীরাধার 
কাছে ছু-ই লমান, কেননা, শ্রীকফের চরণযুগলই তার কাছে সর্বন্ব। এই আত্ম- 


১৩০ বৈষৰ পদাবলী 


নিবেদনের মধ্যে দিয়েই সকল হ্বৈতভাবের খবসান ঘটে । এই আত্মবিলুষ্ডির 
মধ্যেই প্রেমের সার্থকতা । 

চণ্ডীদ্দাস-আগে আলোচনা করেছি। 

৪৬ 

বধু, তোমার গরবে গরবিলী-"-**" 

পদকর্তা জানদাসের একটি সার্থক নিবেদনের পঙ্ছ। এখানেও রাধা শরীফের 
প্রতি আত্মনিবেদনের মধ্ দিয়ে তার ব্যাকুলতা! প্রকাশ করেছেন । শ্রীরাধা 
বল্ছেন, হে বন্ধু! আমি তোমার গর্বেই গধিতাঁ-তোমার রপালোকেই আহি 
বূপায়িত। আমার সব সময়ে মনে হয়, যে এই চরণ ছুটি যেন সর্বদাই নিজের 
বুকে ধরে রাখি । তোমাকে ভালবেসে আমি মহিমাস্িতা। অন্য নারীর 
আপনজন অনেক আছে ; কিন্ত আমার আছ একমাত্র তুমি ই। আমি তোমাকে 
আমার প্রাণের চেয়েও শত শতগুণ প্রিয়তম বলে মনে করি। হছে কালাচাঙ্গ। 
তুমি আমার চোখের কাজল, তুমি আমার অঙ্গের অলংকারম্বরূপ। পদকর্তা 
জ্ঞানদাস বলছেন, বাধার সঙ্গে ক্র ষে প্রেষের বন্ধন, তার মনের সঙ্গে 
মনের বন্ধন ! 

ভ্ঞানদীস- আগেই আলোচনা করেছি। 


মাথুর 

আমর] আগেই বলেছি, মথুরায় গিয়ে শ্রীকক কংসকে সংহার করেছিলেন । 
কিন্ত তিনি আর বৃন্দাবনে ফিরে এলেন না। সকলকে বিদায় দিয়ে মধুরায় 
শ্ীকের এন্বরধলীল! শুরু হল। বৃন্দাবনে ছিল শ্রীকুষেের মাধুরধলীল1। ঘাট 
কষ বিরহে সমগ্র বুন্দাবন অন্ধকার, বিরহের বেলায় হাহাকার করে উঠলো। 

প্রেমতত্বের বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি বিরহ প্রেমেই অজ । মিলনের 
আনন্দকে পরিপূর্ণ করে” তোলে বিরহ । মধুর রসের মধ্যে আমর! পাই, 
মিলনের পৃবাবস্থ। ব! পূর্বরাগ, অতিপার, মান, প্রেমবৈচিত্য ইত্যাদি। বিরহ এই 


কাব্য-পাঠ-_মাথুর ১৩১ 


ফিলনের পূর্বাবস্থা বা বিপ্রল্ভ শরঙ্গারের অন্ততূক্ত। বিরছের পদ-ই মাথুর 
বিষয়ক পদ । 

কুষেের প্রেমে যে রাধার আকুলতা, সেই প্রেমের স্বরূপ বুঝতে গিয়ে জীবন 
হয়ে উঠেছে বেদনাময্ব। এই ছুংখে কে দেবে সাত্বনা? কষ্প্রেমে রাধা 
ভেবেছিলেন স্থখ পাবেন, কিন্তু এ প্রেমের জালা যে ছুবিষহ। বিরছে-ই 
তো প্রেমের চরঙ্গ পরীক্ষা ও সার্থকতা । কৃষ্ণের মধুরায় চলে যাওয়া নিয়ে 
বাধার যে দুঃখ, ষে বিরহ, তাই মাধুর। স্থৃতরাং কলহাস্তরিত! বাধার ষে ছুঃখ 
বা ব্যাকুলতা, তা৷ বির বটে. কিন্তু মাখুর নয়। মানবাত্মার এক তীব্র আতি 
মাথুরের পদ্গুলিকে পাবলী সাহিত্যে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে। 

আমর জেনেছি, “মিলন ও বিরহের মধ্যে বিরহ-ই অধিকতর সহনীয়, কারণ 
ষিলনে যাকে কাছে পাই, বিরছে তাকে নিখিলের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিই ।” 
বিরহ-শৃন্ত প্রেম অগভীর । চস্তীদ্ধাস বলেছেন, “স্থখের লাগিক্সা ষে করে পিরীতি 
ছুখ যায় তার ঠাই ।” এই দ্বঃখটুকু না থাকুলে প্রেমের সখের তীব্রতা আম্বাড 
ছয়ে ওঠে না। 


অব মধুরাপুর মাধৰ পেল-".... 

মাথুর-শ্রেণীর পদরচনার শ্রেষ্ট পদ্দকর্তা বিগ্তাপতি আলোচ্য পদটির রচয়িতা । 
কৃম্বাবনের লীল! শেষ করে” সকলের চিত্তে হাহাকার তুলে শ্রীকষ্ণ চলে গেলেন 
মখুরায় কংসনিধন উপলক্ষে । কিন্তু শেষ পর্যস্ত রয়ে গেলেন মধুরায়। এদিকে 
কষ্ণবিহনে শ্রীরাধার চিতধীর্ণ ছাহাকার শোন! গেল। শ্রীরাধা বল্ছেন, এখন 
মাধব মথুরাপুরে চলে যাওয়ার মনে হচ্ছে যেন গোকুলের মণিকে কে চুরি কবে, 
নিয়েছে । সার গোকুলে চোখের জলের ঢেউ বয়ে চলেছে । শোকের 
ছাহাকারে যেন সমস্ত গোকুল উচ্ছলিত। এখন চারদিকে শুধুই শুন্ততা__ গৃহ, 
দেশ, চারিদিক সবই আজ শৃন্ত। ভেবে পাই না, যমুনার তীরে আর কি করে 
হাব, কি করেই বা কুঞ্জ কুটিরের দিকে তাকাব। যেখানে নখীষের নিয়ে কের 


১৩২ বৈধ্ব পদাবলী 


সঙ্গে ফুল-খেলা করতাম, সেদিকে তাকিয়ে কি করেই বা বেঁচে খাকৃবো? 
বিদ্যাপতি বলছেন, কাস্থ তো চিরকালের জন্য চলে যাননি | হে রাধে! শোনে! 
তিনি নিতাস্ত কৌতুক করবার জন্থই সেখানে গিয়ে লুকিয়ে আছেন। 

বি্ভাপতি_ আগেই আলোচনা কবেছি। 

৪৮ 

অন্কুর তপনতাপে যদি জারৰ"-... 

আলোচ্য পদটিও বি্যাপতির একটি উল্লেখযোগ্য মাথুরের পদ। রাধার 
বৃন্দাবন ত্যাগ করে শ্রীকুঞ্ণ চলে গেছেন মথুরায়। শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করে, 
করে' দীর্ঘকাল কেটে গেছে! তিনি আর কবেই বা ফিরবেন? এলেও কি 
লাভ ছবে কিছু? অঙ্কুর অবস্থাতেই যদি স্ুর্ধের উত্ভাপ লেগে কোন কিছু পুভে 
যায়। তখন জলবাহী মেঘ কি-বা করতে পারে? এই নবযৌবন-ই যদি 
বিরহের আগুনে পুড়ে কাটাতে হয়, পরে সেই প্রিয়তমের ভালবাসা পেয়ে কি 
লাভ? হেহরি! কোন্‌ ছুর্দেব এমন দুর্দশা ঘটালো? সমৃদ্রের কাছে থেকেও 
যদি পিপাসায় ক শুকিয়ে যায়, কে আর এই তৃষা! দূর করতে পারে? চন্দন 
গাছ যদ্দি গন্ধ বিতরণ করা ছেড়ে দ্বেয়, চন্দ্র যদি আগুন বর্ণ করে, সেতো 
পরম দুর্ভাগ্য। চিস্তামণি রত্বের মতো মূল্যবান বত্ব যদ্দি নিজের গুণ ত্যাগ করে, 
ত| হ'লে আমার মত ছুর্ভাগা আর কে আছে? মেঘ যদ্দি শ্রাবণ মাসেও একৰিন্দু 
বুট্টি বর্ণ না করে, কয্পতক যদি বন্ধ্য] হয়ে যায়, তা হ'লে গিরিধারী শ্রীকফকে 
সেবা করেও তার কাছে আশ্রয় পাওয়া যাবে না। পদ্বকর্তা বি্যাপতির কাছে 
এই ব্যাপার খুবই রহম্তপৃণঃ তিনি যেন ধাধায় পড়ে গেলেন। কারণ সমৃত্রের 
কাছে গিয়েও তৃষকার্থ হয়ে ফিরে আসা, চন্দন বৃক্ষের কাছে গন্ধ না পাওয়া, 
চক্রের কিরণে অগ্নিতাপ, শ্রাবণের মেঘে একবিন্বু জল না পাওযা, চিস্তামণির 
গুণ ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি কফের সেবা করেও ফল না৷ পাওয়ার মতোই বিগ্ভাপতির 
কাছে বহম্তজনক । 

বিভ্ভাপতি- আগে আলোচন! করেছি। 
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৪৯ 

এ সখি হুমারি দুখের নাহি ওর-.... 

কষ বৃন্দাবন ত্যাগ করে" কংসনিধনের জন্য মথুরায় গিয়ে আর ফিরে 
এলেন না। তাই রাধা বিরহমগ্র)। এমন সম্য দেখা দিল বধা। বাদলমুখর 
দিনরাতে বাধার বিবহ তীব্রতা পেল। তাই রাধা সখিকে বলছেন, সখি গো । 
আমার যে হুঃখের সীমা নেই। এই ভাত্রমাসের ঘোর বর্ধায় আমার গৃহ শূন্য । 
একা আমি । ওদিকে মেঘ গর্জন করছে, সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করে' পৃথিবী 
পরিব্যাপ্ত করে' বর্ধার অবিরল ধারা বধিত হচ্ছে । এই সময়ে আমার প্রিয়তষ 
প্রবাসে । নিষ্ঠুর কামদেব তার তীক্ষ পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করছে। শত শত 
বক্রপাঁত হচ্ছে, তা দেখে ময়ূর আননে নৃত্য করছে। ব্যাঙ মত্ত হয়ে ডাকৃছে, 
ডাকপাথী ডেকে চলেছে । এই পরিবেশে আমার হৃদয় কামের আঘাতে বিবুহু- 
যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠেছে। দশদ্দিকৃ ব্যাপ্ত করে' অন্ধকার নেমে এসেছে। 
রাত্রি অতি ভয়ানক, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পদকর্তা বিছ্যাপতি সমবেদনা] জানিয়ে 
বলছেন, হরিকে ছেড়ে একাকী বাঁধা কি করে' এই রাত্রি যাপন করবে? 

বিদ্ভাপতি--কোনুও কোনও প্রাচীন সঙ্কলক এই পদ্টিকে রায়শেখরের 
পদ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে বেশীর ভাগ পণ্ডিতের মত, এই পদচি 
বিগ্ভাপতির। তার সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি। 


ও 


চির চন্দন উরে হার না দেল... 

আলোচ্য পদটিও মাথুর-বিষয়ক পদরচনায় শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা বিষ্াপতির 
একটি সর্জনপরিচিত ও বূসোভীর পদ। কৃঙু যখন মথুরায় চলে গেছেন রাধাকে 
বৃন্দাবনে বেখে, রাধা একাকী বিরছে দগ্ধ হ'য়ে সথীদের বলছেন, ধার সঙ্গে 
মিলনে এতটুকু বাধা হবার আশঙ্কায় আমি আমার বক্ষদেশে বন্ত্র দিতাম না, 
চন্দন ও ছার-ও পরিনি, সেই প্রিয়তম আজ আমার সঙ্গে নদী-পর্বতের দুরত্ব ও 
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বাবধান রচনা করেছেন । ষে প্রিয়তমের গর্বে আমি কাউকেও গ্রাহ্থ করতাম না, 
সেই প্রিয়তম চলে গেছেন বলে? কে আমাকে কী-না বঙ্গে, অনেক কটু কথা সহ 
করতে হচ্ছে আমাকে । মনের মধ্যে বড় বেদনা রয়ে গেল যে প্রিয়তম আমাকে 
ঘদ্দি ভুলেই গেলো, তা হ'লে আমার আর বেঁচে থেকে কি লাভ? কিন্ত এর জন্ত 
প্রিয়তষের কোনও দোষ নেই। আমার কর্মফলের জন্য এই অবস্থা হয়েছে 
আমার । পূর্বজন্মে বিধাতা আমার তাগ্যে যা লিখেছিলেন, তা-ই হলো। 
অন্যের প্রতি অন্থরক্ত হয়েই প্রিয়তম আজ অন্ত দেশে গেল। এদিকে প্রিয় তমকে 
না! পেয়ে আমার হৃদয় ছিপ্নভিম্ন হয়ে গেল। পদ্বকর্তা বিসষ্তাপতি বলছেন, হে 
স্নন্দরী নারী! ধের্ধ ধরে' অপেক্ষা কর, তোমার সঙ্গে শ্রীরফের যিলন 
ঘটবেই। 
বিদ্ভাপতি-_-আগেই আলোচনা হয়েছে। 
১ 


নামহি অক্রুর ক্রুর নাছি-'--. 

আলোচ্য পদটি গোবিন্দদাদের একটি উল্লেখষোগা পদ। এখানে বাধ! 
সথীকে বলছেন, নামেই অন্কুর (সরল ), কিন্ত আসলে তার মতো ক্রুর (নিষ্ঠুর ) 
আর ছুটি নেই। সেই ব্যক্তি আজ এসেছে বুন্দাবনে । মে ঘরে ঘরে শ্রতিকটু 
ঘোবণ| করে দিয়েছে যে কালকে, ঠিক কালকেই মথুরায় যাবার জন্য সাজগোজ 
করে? তৈরি হও। হে সখি! এই বাত পোহালেই তো সেই “কাল' দেখ! দেবে। 
এখন এমন একটা উপায় বের কর, যাতে প্রভাত না হ'তে পারে। তা হ'লেই 
শ্রফ গৃছে থেকে যাবেন । যোগিনীর চরণ ধরে' সাধ্য সাধনা কর, যাতে তিনি 
চাদকে বেধে রেখে দেন-_তা+ হলেই তো প্রভাত হবেনা। নক্ষত্র ও চাদ 
আকাশে ব্যক্ত হ'য়ে থাক, যাতে প্রভাত ন1 হয়! যোগিনী দেবী যদি বেঁধে 
রাখতে না পারেন, তা হ'লে হমূন! দেবীকে তুষ্ট কর, তাকেই বলো! তিনি যেন 
তার পিত। হুর্ধকে আটকে রেখে আকাশে প্রকাশ হ'তে না! দেন। তা হ'লেই 
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তো! সকাল হবে না। যমুনা দ্বেবী রাজি ন1 হ'লে তার ভ্রাতা যমরাজকে ডেকে 
আনো। তীর সঙ্গে তা” হলে এক্ষুণি মিলিত হবো অর্থাৎ তবে মৃত্যুবরণ 
করবো। প্কর্তা গোবিন্দদাস অনুমান করেন, শ্রীরাধার মনোভাব এরকমই 
হয়েছে। 

গোবিন্দদ্ধাস_আগে আলোচনা করা হয়েছে। 


ধ২ 
প্রেমক অস্কুর বাত আত ভেল....... 


পদ্কর্তা গোবিন্দদাসের একটি উল্লেখযোগ্য প্ । শ্রীরাধ। বলছেন, প্রেমের 
অঙ্কুর জন্মলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বৌন্্র দেখা দিলে ছুটি কচি পক্সবও মেল্বার 
যোগ পায় না। অর্থাৎ মনে প্রেষের জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে নান! বাধাব্ধপ তাপ 
নবপ্রেষের কচি পাতা ছুটিকে আত্মপ্রকাশ করার হযোগ দিল না। প্রতিপদ্ের 
ক্ষীণ চাদ রাত্রিতে উদ্দিত হ'লে যেমন অন্ধকার কাটে না, তা যেষন অন্ধকারে 
হারিয়ে যায়, সেরঝ মই কপামাত্র স্থখ পেয়েই ত1 হতাশায় পূর্ণ হয়ে গেল। ছে 
সখি! যাধব আমার প্রতি বড় নিষ্ঠুরভাবাপক্, তা না হ'লে ফিপনের গ্রতিশ্রতি 
পর্যন্ত তিনি ভুলে যান। কেউ কি ভাবতে পেরেছে চাদ চকোরকে বঞ্চিত 
করবে? মাধবী মৌমাছিকে করবে বিরূপ? শ্রীকফের প্রেমের এই রীতি 
দ্বেখে অনুভব করছি এবং অনুমান করছি, বিধির বিধানে কোন অঘটন ঘটবে। 
অর্থাৎ প্ীকংকব প্রেমের জন্বাভাবিক কতি দেখে যনে হচ্ছে বিধাতার বিধানে 
বুঝি সব ওলটপালট হ'য়ে গেল। প্রমিক গ্রেষিকাকে প্রেষ জানাবে নাঁ_ 
এতো! সৃঠিছাড়া নিয়ম। আমার পাপ প্রাণ আর কিছুই জানে না কেবল হক 
কফ ঘলে' কাদে । এর্জন্ত বিস্তাপতি মাধবকে ককুণাহীন বল্‌তে পারেন, কিন্ত 
পদ্কর্তা গোবিন্দদাস বলছেন, মাধব রমিক। তাইকক এই বকম আচরণ 
করছেন রাধার সঙ্গে । 

গো(বন্দদ্াস--আগেই আলোচনা! আছে। 
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€৩ 

ধা পঁছু অরুণ-চরণে চলি যাঁত...... 

পদকর্তা গোবিন্দদাস শ্রীরাধার মনের যে ছন্দ ত| অপূর্ব মনস্তাত্বিক ভঙ্গিতে 
প্রকাশ করেছেন। শ্রীরাধার মনে বন্দ দেখা দিয়েছে ।-_বিরহ ও মৃত্যু কোন্টি 
অধিক কাম্য? অবশেষে শ্ররাধা মৃত্যুকেই অধিক বরণীয় মনে করলেন। কিন্ত 
মৃতা হ'লে দেছ তো পঞ্চভৃতে বিলীন হ'য়ে যাবে, তখন তো শ্রীকৃষ্ণের সঙসথথ 
ভোগ করা হবে না। এই দন্দে রাধার চিত্ত যখন আকুল, তখন তিনি নিজেই 
তার সমাধান করলেন-_মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে গ্রহণ করলেন। তাই তিনি কামনা 
করে ঘ! বলেছেন, গোবিনদদাস সেই কামনার কথাই এই পদে বর্ণনা করেছেন। 

শ্ররাধা বলছেন, আমার প্রিয়তম তার গোলাপী আভাযুক্ত চরণে যেখান 
দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করবেন, সেই সেই জায়গার মাটিতে রাধার দেহ মিশে 
থাকৃবে। মৃত্যুর পর তো! দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে ক্ষিতি, অপও তেজ, মরুৎ? 
ব্যোমের মধ্যে মিশে থাকে । যে আয়নায় প্রভু নিজের মুখ দেখেন, আমার 
দেহ যেন আলো হয়ে (তেজ) সেখানে বিরাজ করে। হে সখি! বিরহ ও 
ষত্যুর মধ্যে যে দ্বন্দ চল্ছিল, আজ তার অবসান ঘটলো । আমি এইভাবেই 
বিরহের অবসান ঘটিয়ে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হবো। যে 
সরোবরে প্রিক্তম নিত্য ম্বান করেন, আমার দেহাংশ জল (অপ) হয়ে সেই 
সরোবরে বিরাজ করবে। যে বাতাসে € মকৎ ) শ্রীকণ দেহে বাতাস লাগান, 
আমার দেছ যেন সেখানে মু পবন হ'য়ে বয়ে চলে। আমার প্রভুর বিচরপক্ষেত্র 
যে নীল আকাশ (ব্যোম )১ আমার দ্বেহ যেন আকাশ হ'য়ে তার কাছে থাকে । 
গোবিন্ব্দান বলছেন, হে গৌরতমুবতি! সেই পাঙ্গাতুল্য দেহধারী তোমাকে 
শ্তাম ছেড়ে দেবেন কেন? বিরহ ও মৃত্যুর যে ঘন্দে রাধা এতোক্ষণ দোলাচল 
চিত্তে ছিলেন, এখন তার অবসান ঘটলো, কারণ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এতভাবে 
কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়া সম্ভব৷ 

গোবিন্দদাস- আগে আলোচিত হয়েছে। 


কাব্য-পাঠ_ভাবোল্লাম ও মিলন ১৩৭ 


ভাবোল্লাস ও মিলন 

ভূমিকায় বলেছি, ভাবোল্লাস বা ভাবসশ্মিলন বলতে আমরা বুঝি, শরীক 
কংসনিধনের জন্য মথুরায় গমন করলে সমগ্র বুন্দাবন শোকে আচ্ছন্র। শৃন্ত 
বুন্দাবনে বাধার বিরছের আতি শোনা যায়। শ্রীরফ। আর বৃন্দাবনে ফেবেননি, 
কিন্ধ শ্রীকফের ধ্যানে বাধা তম্ময়তাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই এই ভাববাজে 
তিনি শ্রুকষ্ণের সঙজে মিলিত হয়েছিলেন । এই মিলনের নামই ভাবসম্মেলন 
বা ভাবোজ্াস। এই মিলন চিরমিলন, এখানে বিরহ বা বিচ্ছেদের কোনও 
অবকাশ নেই। বৈষ্ণব তাত্বিকরা একটি জরুরী কথা এ প্রসঙ্গে বলেছেন। 
শরীক তো! বলেছিলেন, বুন্দাবন ত্যাগ করে” আমি এক পা-ও নড়বে না। তা 
হ'লে তিনি মথুরায় গেলেন কি করে, বাজত্বই বা করলেন কেমন করে? এর 
উত্তরে তত্ববিদ্‌্র1 বলছেন, কৃষ্ণের অগ্রকট লীলায় তিনি নিত্য বুন্দাবনে বিরাজিত, 
অন্যদিকে প্রকট লীলায় তিনি কংসবধের জন্য ও রাজত্ব করবার জন্য মথুরায় 
গমন করেছিলেন । ফলে রাধার সঙ্গে ভাবসম্মেলনে যে মিলন, তা অপ্রকট 
লীলায় মিলন নিত্য বৃন্দাবনে । 

তাই রাধা-কষ্চের যে লৌকিক মিলন, সেখানে বিরহ আসতেই পারে। 
কিন্ত ভাবজগতের মিলনে বিরহে স্থান নেই, মে মিলন ভাবলোকে, বস্তলোকে 
নম্ব। রাধা তখন বলেন, “এ ছিয়] হৈতে বাহির হইয়া কেমনে আছিলে তুমি 1” 
একদিকে কষ্ধের প্রতিশ্রতি-বক্ষা যে রাধার কাছে তিনি ফিরে আসবেন-ই. 
অনাদিকে কর্তব্যের আহ্বানে মথুরায় বাস করা চু'দিক-ই বজায় রেখেছিলেন 
কষ তার লীলায়। বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাবসম্মেলন রাধারুঙ্জ মিলনের শেষ কথা 
বলেছে-_যে মিলন বিবহশৃন্ত, বিচ্ছেদহীন-চিরমিলনের বাণী বহন করে চলেছে। 
এই শ্রেণীর পদরচনায় বিচ্ভাপতি-র সার্থকতা ও কবিত্ব অতুলনীয়। 

৫৪8 
আলু রজনী হাম..." 


বিষ্ভাপতি কষফের সঙ্গে রাধার চিরমিলনের উল্লাস রাধার চিত্তে কিভাবে 


১৩৮ বৈষ্ব পদাবলী 


প্রকাশ পেয়েছে, তা বর্ণনা! করেছেন । রাধা বলছেন, আঙ্বার বহু ভাগ্য যে বান্তরি 
আজ প্রভাত হলে! এবং আমি প্রিষুতমের মৃখচন্দ্র দর্শন করলাম । এতঙ্গিনে মনে 
হচ্ছে আমার জীবনযৌবন লার্ধক হলো, সর্বপ্দিক যেন প্রসগ্গতার আলোকে উজ্জ্বল 
হ'য়ে উঠলে] । আঙ্গ আমার গৃহকে গৃহ বলে মেনে নিলাম । আজ আমার গ্নেহকে 
দেঁছ বলে মনে হচ্ছে অর্থাৎ আজ এই মিলন প্রভাতে আমার গৃহ এবং আমার 
দে সতায়পে প্রকাশ পেলো । বিধাতা এতদিন পরে আজ জামার প্রতি 
অনুকূল হলেন। আজ সমস্ত ছিখাঙ্ন্দ পেরিয়ে সব সন্দেহ দূরীভূত হলো। সেই 
সব কোকিল--ধারা আঙ্জকাকে এতোন্দিন পীড়িত করেছে__এখন লক্ষ বার ভাকুক্‌, 
এখন লক্ষ চঙ্গ ছোকু না ফেন উদ্দিতঃ কামদেবের পঞ্চশর এখন লক্ষশর ছোক্‌ 
আর মলয় পবদ মন্দ বঙ্গ প্রর্থাছিত ছক! এতদিন পর্ধস্ত প্রিয়তম কৃষ্কে না 
দেখে এইসধ প্রান্তিক সৌনার্ঘ ও আনন্দ আমার কাছে জসহা হুয়ে উঠেছিল। 
কিগ্ড আজ শ্রিয়তমকে কাছে পেয্সেছি, তাই আজ এইসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্ঘকে 
আহ্বান করছি। আজ ঘখন প্রিক্বতমের সঙস্থখ পেলাম, তখন নিজ দেহকে 
সার্থক বলে মেনে নিলাম । পদ্বকর্তা বিদ্যাপতি ৰল্ছেন, ছে মাধে! তোমার 
ভাগ সাধান্ত নয়, ধন্ত মানি তোষার নিত্যনবায়মান প্রেম। 
বিভ্ভাপতি-আগেই আলোচন! কর! হয়েছে। 


৫৫ 


কি কহুব রে সখি আনন্দ ওর ....". 

ভাৰলোকে প্রীফের সঙ্গে প্রবাধার হিলন ঘটেছে। পদকর্তা বিস্তাপতি 
সেই চিবমিলনের আবেগ-উচ্ছাস অপরূপ শুাধায় এখানে প্রকাশ করেছেন। 
পদটি সর্বজনপর্িচিত। প্রিয্মষিলনের আবেগে উল্লসিত শ্রীমতী বলছেন, হে 
সি! কি করে' বর্ণনা করবো আমার এই ষিলনের সীমাহীন আননের কথা? 
মাধব শ্রীকফ্চ চিরদিনের জন্য আমার গৃছে ধরা ছিলেন। নিষ্ঠুর চগ্রকিরণে 
খত ঘৃখ পেয়েছি, আজ প্রির়তমের মুখ-দর্শনে ততখানি হৃখ পেলাম। শ্রী 


কাব্য-পাঠ__ভাবোল্লপ স৪ মিলন ১৩৯ 


প্রিয়তমকে অর্থ উপার্জনের জন্য বিদেশে পাঠায়। কিন্তু যদি আচল ভরেও 
আমাকে কেউ মূলাবান বত্বরাজি দেয়, তবুও আমি প্রিয়তমকে দূরদেশে পাঠাতে 
রাজী নই । প্রিয়তম আমার কাছে শীতকালীন গাত্রাবরণ, গ্রীন্মকালন বাতাস, 
বর্ধাকালীন ছত্র, নদীতে পারাপারের জন্য নৌকার মতোই অপবিছ্ার্ধ এবং 
প্রিয়। পদকর্তা বিদ্ভাপতি বলছেন, হে সুন্দরী নারী! সুজন যে হয়, তার দুখে 
স্বায়ী হয় না বলেই অল্লসময়ের মধ্যে তোমার দুঃখের অবসান ঘটে, মিলনের 
প্রসন্গালোকে হ্ুখান্বাদ পেলে । 


বিদ্যাপতি--আলোচা পদটি সম্পর্কে জনৈক পণ্ডিত বাক্তি বলেন, “পদটি 
শাস্তিপুরে সমাগত সগ্য সম্গ্যাসী শ্রীচৈতন্তকে লক্ষা করে" অদ্বৈত আচার্য কর্তৃক 
গীত।” পদকর্তা সম্পর্কে আলোচন। আঙ্রা আগেই করেছি। 


৫৬ 
পিয়স। যব আওব এ মঝু গেছে - 


আলোচা পদটি বিদ্ভাপতিবর সমগ্র পদবচনার মধো সবিশেষ উল্লেখযোগা এবং 
শ্রেষ্ঠ পদগুলির অন্যতম । তাবসম্মেলনের পদ হিসেবেও সার্থকও উচ্চাঙ্গের। 


আলোচ্য পদে শ্রীরাধা শ্রীরুষ্ণের সঙ্গে মলিত হবার তীব্র আনন্দে এই আবেগ 
প্রকাশ করেছেন। অনেক দিন পরে প্রিয়তম যখন আমার এই বাড়ীতে 
আসবেন, তখন আমি কি করবো, কিভাবে তাকে আপ্যায়ন করবো রাধা তা 
বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন, নিজের দ্বেছকেই আমি ঘযত রকমের 
মঙ্গলাহষ্ঠান প্রকাশের মাধ/ম ছিসেবে নেবো । আমার এই দেহটিকেই আমি 
প্রিয়তমের জন্য বেদি করবো। নিজের চুল বিছিয়ে দিয়ে আমি সেই অজকে 
ঝাট দেবো । সেখানেই তো প্রিয়তম বসবেন । নিজের পরিহিত মুক্তোর 
মালাই ছবে আল্পনা । উৎসব-গৃছের ছারে যে ছু*টি মঙ্গল কলস থাকে, আমার 
স্তনদ্ধ় সেই মঙ্গল কলসরূপে ব্যবহার করবো। নিজের ভাবী নিতন্বদেশ হবে 


১৪০ বৈষ্ণব পদাবলী 


কদদলীবৃক্ষমদূশ-__ঘ1 উৎ্সবগৃছে অপরিহার্ধ। আমার কিস্কিণী আন্দোলিত হবে 
আত্মপল্লব সদৃশ । উৎসব-গৃহে বহু নারীর সমাবেশ হয়। আমি এমনভাবে 
আমার ছলাকলা বিস্তার করবে! যে মনে হবে যেন বহু রমণী চারপাশে সমবেত 
হয়েছে। কারণ মালিক অনুষ্ঠানে বছ রমণী সমবেত হন। চারদিকে এমন 
রূপের মোহ প্রসারিত করবো যে মনে হবে যেন বহু সুন্দরী নারীর একত্র 
সমাবেশে চাদের হাট বসেছে। পদকর্তা বিগ্যাপতি তাই তাঁকে আশ্বাস 
দিয়েছেন, তোমার আশা পূর্ণ হবে। খুব শীঘ্রই প্রি্তম তোমার সঙ্গে মিলিত 
হবেন । 


এতো গেলে! ভাবের দ্িকূ। তত্বের বিচারে, এ যেন জীবাত্মা পরমাআর 
সঙ্গে মিলিত হবার প্রত্যাশায় অধীর হয়ে উঠেছে। সাধকেব দেহই সমস্ত 
মঙ্গলানুষ্ঠানের ক্ষেত্র অর্থাৎ তার দেহ-ই বেদী, নিজের কেশরাশি ঝীঁট1 ইত্যাছি। 
[109 17012)01) 1১005 18 0109 1)161)996 6920018 0£ 0০0--এই সভাই এখানে 
প্রকাশ পেয়েছে । বহুদিন ষীকে প্রত্যাশা করেছি, সেই প্রিয়তম কৃষককে 
পাবার অধীর আনন্দে বা ভাবোল্লাসে রাধার আবেগ এইভাবেই অধীরতা গ্রকাশ 
করেছে। 


বিভাপতি--আগেই আলোচনা করেছি । 


৫৭ 
সই জানি কুদিন শুর্দিন ভেল-.. -. 
পদকর্ত! চণ্তীঙদাসের একটি বিখ্যাত ভাবোল্লাস-বিষয়ক পদ। রাধা খিলনের 
আনন্দে সখিকে বলছেন, হে সথি! আজ আমার কুদিন স্থদিনে পরিণত 
হয়েছে, কারণ প্রীক্ণ শীপ্তই আঙষার গৃহে পদার্পণ করবেন, ভাগাগণনাকানী 
আমার অদৃ্ বিচার করে' জানিয়ে গেল।. আনন্দে আমার চুলগুলি স্মুরিত 
হচ্ছে, আমার বসন যেন অঙ্গে থাকৃতে চাইছে না। যে যৌবনকে এতোদিন ভার 
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বলে মনে করতাম, আজ তাতে পুলকের সঞ্চার হয়েছে। আমার বা চোখ 
নাচছে এট! তো! মেয়েদের পক্ষে শুভলক্ষণ ; আমার হার যেন আনন্দে দুল্ছে। 
সকালবেলা কাকেরা কোলাহল করে খাগ্ ভাগাতাখি করেখাচ্ছে। কাক 
তো ভবিধ্দ্বলশা। কাকের বিতিত্ন ডাক শুনে শুভ-অন্তভত বোঝা যাঁয়। এই 
কাকের কাছে প্রিয়তমের আগমনবাতা শোন্বাঁও জন্ত কত প্রশ্ন করেছি, খাছ 
দিয়েছি। কিন্তু কাকেরা খাবার খেয়ে চলে গেছে, জিজ্ঞাসার উত্তরে কোনও 
শুত ইঙ্গিত করেনি। কিন্ব আজ তাণের যখন প্রিয়তমের আমবার কথা 
'জজ্ঞাদা করপাম, কাকেরা কাছে এসে উড়ে বললো। আজ আননের 
আতিশযো আমার মুখের পান মুখ থেকে খসে পড়ছে। দেবতার মাথার 
ফুনগুলিও খসে খসে পডছে। পদকর্ত| চণ্তীদাস বলছেন, সব-্ই তো শুভ 
হইলো, কেননা, বিধাতা তোমার প্রতি অস্গকূল হয়েছেন । 
চণ্তীদ্াস- আগেই আলোচনা করেছি। 


পরিশি&__১ 


ভাবোল্লাস ও মিলন-_৫৮ 
বছদিন পরে বধুয়া এলে। 
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥ 
১এতেক সহিল অবলা ব'লে । 
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে ॥ 
ছুখিনীর দিন ছ্বখেতে গেল । 
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥ 
২এ সব ছুখ কিছু না গণি । 
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥ 
সব ছুখ আজি গেল হে দূরে । 
হারান রতন পাইলাম কোরে ॥ 
৩( এখন ) কোকিল আসিয়! করুক গান । 
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥ 
মলয় পবন বহুক মন্দ । 
গগনে উদয় হউক চন্দ ॥ 
বাশুলী-আদেশে কহে চতীদাসে । 
ছুখ দূরে গেল স্ুখবিলাসে ॥ 


১, এতেক'*****হ'লে_আমি অবল! বলেই এই কষ্ট সহ করেছি। কিন্তু পাষাণ 
হলেও এত দুঃখে ফেটে যেত । 

২. এ সব ছুখ******কুশল মানি__ আম।র নিজের ছুঃখকে ছুঃখ বলে গণন! করি না, 
যদি তৃমি কুশলে থেকে থাক । 


২ বৈষ্ণব পদাবলী 


৩, ( এখন ) কোকিল আসিয়া'"***হাউক চন্দ-_ 

দীর্ঘকাল বিরহের পর হৃদয়ের গভীরে ভাবের জগতে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলন 
হল। তাই শ্রীমতী ভাবোল্লাসে উল্লাসিনী হয়ে এই পদটিতে তার মনের ভাব বাক্ত 
করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বধু, বহুদিন পরে তুমি এলে। গ্রাণবিয়োগ ঘটলে 
দেখাই হত ন|। পাষাণ হলে ফেটে যেত, আমি অল; বলেই এত সহা করেছি। 
আমি ছুংখিশী, আমার দিন ছুঃখেই কেটেছে। কিন্তু তুমি মথুর। নগরে অবশ্ঠই ভাল 
ছিলে। তুমি যদি কুশলে থাক, তবে আমি নিজের দুঃংখকে দুঃখ বলে মনে করি ন!। 
হারানে৷ রত্ব কোলে ফিরে পেয়ে আজ আমার আর কোনে! দুঃখ নেই । এখন 
কোকিল এসে গান করুক, ভ্রমর 'পরঞ্ণন করুক, মন্দ মনন মলয় পবন প্রবাহিত হোক 
আকাশে চন্দ্রের উদয় হোক! ( আমার বিরহ অবস্থায় এরা গীডাদায়ক হয়ে 
উঠেছিল। এখন তোমাকে ফিরে পেয়ে আর আমি এদের ভয় পাই না| | 


